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বিস্তৃত সূচী 
প্রথম খণ্ড 
জ্াাব্জীম্স আন্দেশেলন্নেন্ল আন্ডিম্যযক্তি 


প্রথম পর্ব। কংগ্রেসের পূর্বযুগগ (পৃঃ ১২৬) ইষ্উ ইত্ডিরা 
কোম্পানী ও ইংরাজী শিক্ষা-_-এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাচীন ইতিছাস-- 
ইংরাজী শিক্ষা! ও হিন্দুজাতি-__গ্রাচা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার হন্ব-_রামমোহন 
রায় ও শিক্ষ1__বঙ্গীয় যুবকদের সামাজিক বিপ্লব- রামমোহন ও জাতীয়ত। 
"রামমোহন ও রাজনীতি আন্দোলন-_মুদ্রাবস্ত্রের স্বাধীনতার ফলে রাজ- 
নীতিক শিক্ষা-গ্রচার-_-বৃটাশ ইঙ্জিয়ান এসোসিয়েশন-"সিপাহী বিস্রোহ ও 
জাভীরতা_হরিশ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেটরিয়ট__কোম্পানী-শাসন হইতে 
পালামেন্ট--সামাজিক বিপ্লব_নীলকরের হাজাম! ও ইংরাজ বিদ্বেষ 
'নীলদর্পণ' ও লঙের কারাগার-_ বরাহ্মদমাজের প্রভাব--বিলাতের সহিত 
ভারতীর ছাত্রদের গ্রত্াক্ষ সম্বন্ধ-_“হিন্দুমেল”* ও জাতীর়ভাব--বোথা- 
ইতে রাজনীতি --মাদ্রাসে রাজনীতি ও এহিন্ু--প্রাদেশিক শাসনের 
ধারীত্বৃদ্ধি--লর্ড লীটনের শাসন-_নক্ষিণের ছতিক্ষ ও দিল্লীতে ঘরবার-.. 
সীনান্ধে যুদ্ধ ও মমর-বায়-_আরম্ল একই পাশ--দেশীর সুদ্রাবসের গ্বাধী- 
অত! লোপ--ইঙিয়! অপিষের অনেকের বাধ! সববেও পাশ--শিশির- 
ফুবার ও “অসৃতবাজার--কফলিকাত। ইগ্ডিয়াম এলোনিরেশন--সিবিল 
গাধিস ও গাজনীতি-- খুরেআদাথ ও রাজনীতি--বিলাতে ভারত-বনধ 
হি মেট: ভারতীয় খজেট-._রাজনৈরিক অদুরদশীতা-রীপন এ 

নীতি--নুভ্াযন্্ের স্বাধীনতা ও স্থানীয় খ্থারক শাসন-“ইগনাট 
বিগ... দীপন ও শিক্ষা-বিহ্ার-_সধ্যবি পিনিতের বাহবা ও পরার 


দ্বিতীয় পর্ব। কংগ্রেস যুগ (পৃঃ ২৭-৪৫)। নেশনাল লীগ ও 
কনফারেন্স__কংগ্রেসের প্রথম আভাস--মিঃ হিউম ও কংগ্রেস-কল্পনা-- 
১৮৮৫ কংগ্রেস স্কাপন- কংগ্রেসের ক্রীড--১৮৮৪-১৮৯৫ কংগ্রেস--বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সমিতি স্থাপন--মফঃম্বলে রাজনীতি--তিলক ও মহারাষ্ট্র জাতি 
_শিবাজী উৎসব--১৮৯৭ বোম্বাইএর প্লেগ ও র্াগড-হত্যা--তিলকের 
কারাগার--লর্ড কর্জন ও দেশের মনোভাৰ--১৯০৩ বঙগচ্ছেদের প্রস্তাব-_ 
প্রতিবাদ--১৯০৫ বঙ্গতঙ্গ- বঙ্গভঙ্গ জাতীয় জাগরণের উপলক্ষ--কারণ-_- 
প্রাচীন সভাতার স্ততি নিন্বা-_যুরোপে ভারতী শান্ত্রাদির আলোচনা-_- 
বন্ধিমচন্দ্র ও হিন্দু-জাতীয়তা--হিন্দুস্থান ও মাদ্রাসে থিওজফি ও হিন্দু 
ক্লাতীয়তা--পঞ্জাবে আর্ধ্যসমাজ ও হিন্দু-জাতীয়তা-_বঙ্গদেশে শ্বামী 
(বিবেকানন্দ ও জাতীয় ভাব--মহারাষ্ট্রে তিলকের জাতীয় ভাব-_হিন্দু- 
জাতীয় শিক্ষা শান্তিনিকেতন ও গুরুকুল-_-আত্মপ্রতিষ্টার বিচিত্র কারণ. 
নৌরজী, ডিগৃবী, রমেশচন্ত্রের কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ-_দেউস্করের 
“দেশের কথা'-_দেশীয় পত্রিকাদের ম্বাধীন মত-_বজদেশে নরমপন্থী, 
চরমপন্থী ও বিপ্লবপন্থী । 

তৃতীয় পর্ব। স্বদেশী-আন্দোলন যুগ ( পৃঃ ৪৬-৮২ ) বয়কউ 
বা বর্জননীতি--বগচ্ছেদ ওরাখিবন্ধন--শ্বদেশী আন্দোলন ও পিকেটিং__ 
বদেশীতে ছাত্র ও রিসলী সাকুলার-_এন্টি-সাকুলার সোসাইটি__বাংলার 
নেতৃগণ--কাশী-কংগ্রেস ও বয্নকট--বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিতি-_- 
তথাগ্ন পুলিশ জুলুম--জাতীয় সঙ্গীত-_ছাত্রদের উপর জুলুম--জাতীন্ব 
বিস্তালয় স্থাপন--দাতীয় শিক্ষায় অরবিন্দ ঘোষ--1)8দ্দা ০০1৩0] 
ও শিক্ষা-বিস্তার-_জাতীর়দল--বাংলায় শিবাজী-উৎসব--বাংলায় বীর” 
পুজা-_মতভেদের হুত্রপাত--১৯*৬ লালের কগগ্রস--নরমপন্ী, 
চরমপন্থী-_জাতীয় দলের সংবাদপর্র-্যুগান্তর় ও বিল্লববাদ--অস্- 
লীলন মমিতি-যুগাস্তর' ও বন্দেমাতয়ষের মাদলা-্কংগ্রেসে মততেদ--" 
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লাজপত রায়ের নির্বাসন-+১৯০৭ স্ুরাট-কংগ্রেস--চরমপন্থীদের কংগ্রেস 
ত্যাগ--শ্বরাজ সাধনের বিচিত্র চেষ্টা--১৯০৮ মঞজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড--- 
বিপ্রৰের প্রথম আভাস- ক্ষুদিরামের ফাঁসি-বিপ্লব সম্বন্ধে তিলকের 
অত; তিলকের কারাদও--সরকারের দনননীতি-_-বাংলার নেতাদের 
নির্বাসন-_বিবিধ আইন পাশ--স্বদেশী ও মুললমান-সমাজ-__হিন্ছু- 
সুসলমান মিলনে বাধা--বিরোধ-_মর্লী-মিণ্টো শান সংস্কার-_সাম্প্র- 
দারিক নির্বাচন প্রথা_সংস্কারে শান্তি আসিল না--বিপ্লবকারীদের 
দৌরাত্ম্য ও ডাকাতি--সম্রাট-সাম্রার্জীর ভারত-ত্রমণ--বজচ্ছেদ রদ 
ঘোষণ!-বিলাতে বঙ্গচ্ছেদ রদের আন্দোলন-_-১৯*৭-১৮ কংগ্রেসের 
ইতিহাস-_কংগ্রেস ক্রীডের পরিবতন--প্রাণহীন কাগ্রেস---১৯১৪ 
কারামুক্ত তিলক- শ্রীমতী বেসান্ত ও “হোমরুল*-_গান্ধীজির আবির্ভাব-- 
গোখ্লের ভিরোভাব-_-যুরোপের যুদ্ধে ভারতের দান--তিলক, বেসাস্তের 
কর্মশীলতা- বিপ্লবকর্ম-_ভারতরক্ষ। আইনের প্রয়োজন --লক্কৌ কংগ্রেসে 
লীগের মিলন-_বেসান্ত ও হোমরুল লীগ ও জাতীয় বিস্তালফ্- 
_বেসান্তের অন্তরীন--উইলসনকে স্ুত্রঙ্ষণা আক্জারের পত্র--বেসাস্তের 
সুক্ি ও কংগ্রেসে জাতীয় দল--হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক মিলন- 
চেষ্টা হমূলাতা ও দারিদ্রা--সমর-বৈঠক--অর্থ ও সৈল্ত সংগ্রহের 
জন্ত বে সরকারী চেষ্টা--গাস্থীজি ও বিহারে লীলচাষ--১৯১৭ সংস্থার- 
ঘোবণা--মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার-_দিল্লীর কংগ্রেস ও বোথাইএক মডারেট 
ফনফানেন্স--বিদ্রোহ তদস্ত বৈঠক ( রৌলট কমিটি )। 

চতুর্থ পর্ব। অসহযোগ-যুগ ( পৃঃ ৮৩১২১) বুঝশেষ ও বন্ধি- 
খভা-_দেশীয়দের সগ্মানদাব-_রৌলট-কমিটির বিপ্লব-ইতিছাস প্রকাশ-- 
(ভার তরক্ষা' আইন অস্থায়ী-_রৌলটবিরের প্রস্তাব-_প্রথম আইন--ধিতীয় 
আইন--১৯১৯ ব্যবস্থাপক-নভায় বিলের প্রতিবাদ--বিলের বিরুদ্ধে 
গাস্থীজির প্রতিবাদ--৩০ মার্চ হরতাল--দিলীর দাঙ্গা--গাঙ্থীজির গ্রেপ্তার 
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--৯১-১৩ই এপ্রিল পঞ্জাবে অশান্তি__অমৃতসহর প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা-_ 
পঞ্জাবে সামরিক আইন ধোষণা-_জালিনবালাবাগে সভা ও হত্যাকাণ্ড-. 
সামরিক আইনের অত্যাচার-_লাছোর ও অন্তান্ত সহরে সামরিক আইন-_ 
পঞ্জাব-অত্যাচারের প্রতিবাদ-__রবীন্ত্রনাথের পত্র ও “হর" উপাধি প্রত্যাখ্যান 
_ হাণ্টার তদস্ত-কমিটি--বিলাতে ও'ডায়ার, ভায়ারের সম্মান-_কংগ্রেস 
নিযুক্ত তদত্ত-কমিটি-_নৃতন সমস্তা-_খিলাফৎ-_-খিলা তে হিন্দুদিগের সহান্ত- 
ভূতি---১৯২৭ সেপ্টেম্বর কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস-_-অসহযোগ প্রস্তাব-_ 
অসহযোগ-নীতি--গান্ধীজির হুমকী-_নাগপুর কংগ্রেস-_-কংগ্রেস ক্রীডের 
গরিবর্তন-_চিত্তরঞ্জন ও অসহযোগ--দেশ-সেবায় বিশিষ্ট কর্মীগণ--সর- 
কারের শাসন-সংঙ্কারের চেষ্টা-_নৃতন ব্যবস্থাপক সভা বর্জন--জাতীর 
বিস্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম-সেবা--চরক! ও তাত--খিলাফৎ কর্মীগণ-_.১৯২১ 
ধর্ষণনীতি--আন্দোলনকারীদের দুর্বলতা _-অসহযোগ নিরুপত্রব থাকিল 
না--আসামে কুলীদের কর্মত্যাগ-_আসাম-বে্গল-রেলওয়ে ধর্মঘট-_. 
মালাবারে মোপ্লা বিদ্রোহ---আলীভ্রাতাদের কাঝগার--বুবরাজের ভারত 
ত্রমণ ও অসহযোগ--শাসন-অমান্ত আন্দোলন--কংগ্রেস সেবক-.সঙ্ব 
বে-আইনী--চিত্তরঞ্রন ও কংগ্রেস কর্মীগণের কারাগার--১৯২১ আা- 
মাদাবাদের কংগ্রেস চৌরীচর হত্যাকাণ্ড-_বরদৌলি প্রস্তাব ও সংগঠন-_ 
সরকারের কর্তব্য--গান্ধীজির কারাগার--অসহযোগনীতি সম্বন্ধে সন্দেই-_ 
01511 10150901670 0010016699-সঅসহযোগীদের কৌন্সিল-গ্রবেশের 
প্রস্তাব--১৯২২ গয়ার কগ্রেস--কংগ্রেসে মতভেদ--চিত্তরঞন ও 
স্বরাজাদল-স্-স্বরাজাদল ও অসহযোগীদল-_গ্বরাজ্যদল ও মুসলমানদের সহিত 
প্যাক্ট--ঢাকায় লর্ড লীটনের বক্তৃতা ও তাহার ফল-সমন্ত্রীদের বেতন' 
বন্ধ--বাংলায় বিপ্লব ও 0:৫179009--খন্ধর প্রতিষ্ঠান-ঁমাজ ও ধর্ষে 
সতাগ্রহথ। 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
ভ্ভাল্পত্ডে ন্বিপ্রন্বন্বাকেল্ল ইউভ্ভিভ্ঞান্ন 


প্রথম পর্ব_-বিপ্ববাদের অভিব্যক্তি (পৃঃ ১২২--১৩২) 
সুক্তির বিচিত্র পথ--(১) বিধিসঙ্গত পথ (২) বিধি অমান্ত বা সতাগ্রহ (৩)' 
বিশ্লবকম। পাশ্চাতা সাহিতোর মধ্য দিয়! বিপ্লববাদ--যোগেন্র বিস্তাভূষণ 
_পি, মিত্র ও সরলাদেবীর ব্যায়ামাগার--শিবাজী-উৎসব--ভগিনী 
নিবেদিত ও বিপ্লববাদ--বিপিনচন্ত্রের ০ম 1701 বোদ্াইতে প্রথম 
বিপ্লবকর্ম-বিলাতে ক্ৃষ্বর্ম। ও [170197 9০০80105186 নাসিকে 
সবরকার ও 'মিত্রমেল/-_কৃষ্ণবর্মার ফ্রাব্জে আশ্রয়--বিলাতে বিনায়ক 
সবরকার--কার্জন-ওয়ালীর হত্যা ও ধিংড়ার ফাসি--নাসিকে “অভিনব- 
ভারত'--বড়ন্ত্র--বিনারক সবরকারের বিপ্লব চেষ্টা, গ্রেপ্তার ও দ্বীপাস্তর। 

দ্বিতীয় পর্ব--বাংলাদেশে বিশ্লব-চেষ্ট! (পৃঃ ১৩৩--১৬২)। 
বাংলার বিপ্লব-তর্টা বারীন্্র-_অস্থশীলন সমিতি-_সুগরান্তর পত্রিকা -_বাত্রীঞ্জের 
বিপ্লব-কর্ম-__মাণিকতলার বোমার কারখানা-_কানাইলাল ও সত্যেজনাথ 
-নরেন্ত্র গোস্বামীর হতা--আসামীদের মনোভাবস্-বোমার মামলার 
স্বান্তি- আশুতোষ বিশ্বাস ও অন্তান্ত খুন-_-রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা” 
শবশেষ আইন, _বে-আইনী-সভ1--ঢাকা-সমিতি ও পুলিনদান-- পূর্বে 
অনুশীলন-সমিতি- পুলিলবিহারীর নির্বাসন-_চাকার যড়বন্ত্র-মামলা--- 
বাঙ্দনৈতিক হত্যা-_রাজাবাজার বোমার আভ্ডা--বুদ্ধারন্তে বিপ্লবী উপভ্রব 
আরম্ত-_রড। কেম্পানী হইতে বন্দুক চুরি-_পুলিশ খুঁন--যোটর ভাকাতি 
-তীজ্রনাথ ও বৈদেশিক সাহাযা-স্বিবিধ ভাকাতি ও হত্যা কাস 
নৃশংস .হতী-_-অন্তরীন ১৯১৫--পুলিশ কর্মচারীর হত্য---১৯১৭ 
ডাকাতি-বিপ্লব শান্ত--পুনরায় ১৯২০ বিপ্লবকর্ম---গোগীনাথ সাহা 
বিপ্লবে বাঙালী-প্রতিভ| বিপ্লবের 0:2015,5০ স্পকর্মী-সংকহ ও 


বিপ্লব-দীক্ষা-_ পুলিনদাস ও বিপ্রব-কর্ম_ডাকাতির নিয়ম-নিষ্ঠা-_ বিপ্লবের" 
পতন। 

তৃতীয় পর্ব--পঞ্ভাবে বিশ্লীব-কর্ম (পৃঃ ১৬৩--১৭৪) ১৯০৭, 
লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহের নির্বাসন-_বিলাতে হরদয়াল ও তাই 
পরমানদ- পঞ্জাবের গুপ্ত-সমিভি--১৯১২ জর্ড ভািংজকে হত্যার চেষ্টা 
দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলা-_হ্রদয়াল ও আমেরিকায় “যুগান্তর” আশ্রম--ভারতীর় 
শ্রমজীবি সম্বন্ধে কানাডার নিয়ম-_-'কোমাগাটামারূ'র যাত্রীদল--বজবজে 
শিখ ও পুলিশের দাঙ্গা-_গদর?ও প্রত্যাবৃত পঞ্জাবী-_বিষুপিংলে ও রাস 
বিভারী-_রাসবিহবারীর বিপ্লব-কর্ম-২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ বিদ্রোচের দিন__ 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা-_ভারতরক্ষা আইন প্রভৃতির সাহায্যে অস্তরায়ন। 

চতুর্থ পর্ব-বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা ( পৃঃ ১৭৫--১৮৬ ). 
আমেরিকায় বিপ্বীদের জামান-সহায়তার সন্ধান-_যুরোপেও জার্মান 
সছায়তা-লাভের চেষ্টা--জার্মনীতে ভারতীয় বিপ্লবী--জামানদের সহিত 
সাহায্-সর্ত জার্মানীতে ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি-_ প্রবাসী বিপ্লবীদের 
বিচিত্র চেই্া-_রাজ! মন্ধেন্ত্র প্রতাপ--আমেরিকায় সুরেন্দ্র কর--ষড়যন্ত্রের 
কেআসমূহ বাংলার বিপ্লবীদের সত যোগ-_মার্টিন ওরফে নরেন 
ষ্টাচাধ্য--বিপ্লবের প্লযান- _বালেশ্বরের এন্পোরিয়াম-_বিপ্লবীদের শেষ দশ! 
--দাংহাই ও সিঙাপুরে বিপ্লবের আভাঁদ-_'মাভেরিক? ও অন্তান্ত জাহাজের 
কি হইল-_স্তান্ফ্রানসিসকো! মোকদদমা--বিপ্লব ব্যর্থ হইবার কারগ। 

পম পর্ব--বাংলায় নূতন আইন (পৃঃ ১৮৭--২০০)২৫শে 
অক্টোবরের গ্রেপ্তার--১৯২৪ অকের নূতন আইন--নৃতন ক্ষমতা-_প্রথম 
 ধায়া--বেছল অডিনান্দ--গার্থীজির প্রতিবাদ---গান্বী-নেহেকু-দাস সন্ধি- 
পত্র--সার হিউ রিফেনসনের বক্তৃতা---ভীষণ যড়যনত্র---ভিতয়েরইতিহাস--. 
বিশ্বের ৯ কপ সঙ্গে যোগ--অগ্থিনীকুমার ৬ 
₹ফকুমাহ--সতর্কতা-- 
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তৃতীয় খণ্ড 
্বোতলেম্ম ভ্ভান্পভ্ভ 


প্রথম পর্ব_ইসলাম সভ্যতার ভূমিক! (পৃঃ ২০১--২১৪)। 
মহচ্মদ শেষ ধর্ম-প্রবর্তক-_-ইসলাম ধর্ম প্রচার--ইসলাম সভ্যত1--খলিফত্ব 
লইগ্া মঠতেদ-_সিয়াসম্মী ভেদ-_-ওমায়েদ খলিফগণ-_খলিফত্ব লইয়! বিবাদ 
--এশিয়া) আফ্রিকা! ও যুরোপে ইপসলাম-রাজ্য--খলিফত্ব লইয়। যুদ্ধ--ধর্ম 
হইতে জাতীর়ত শ্রেষ্ঠ-__এক ধর্মরাজ্য থাকিল না-_-আববানী খলিফগণ-_ 
প্রচীন ইসলামের চিস্তা-জগৎ--মোতোজেল ও খজিরৎ--খলিফত্ব বংশানু- 
ক্রমিক ও বাদদাহী-__তুক্কাঁজাতির অভাদয়__সেলেজেক তুকাঁ ও কুজেড-_ 
ছু্কী কতৃক খলিফদের রাজ্যহরণ-_মুঘল রাজ্যসমুহ--খলিফরাজ্য ধবংস-_ 
বাজশৃণ্ত খলিফ-_-ওথমান-তুকাঁর কনষ্টার্টিনোপল জয়-_মুরোপের রেনাসান্দ' 
--বাণিজ্যপথের সন্ধান__মুসলনান প্রাধান্তের অবসান ও বর্তমান সুরোপের 
উতান--মুসলমানদের পতন। 

দ্বিতীয় পর্ব_ ইসলামের নব জাগরণ (পৃঃ ২১৫--২২২)। 
যুদলমান সমাজ ধম ও রাজ্যের এককালীন অধঃপতন--সংঘ্বার ও ওচাবিয় 
আন্দোলন-_-সংস্কারের বিবিধ চেষ্টা--ইসলাম অগ্রসরের বিরোধী ছিল ন। 
_-ডারতে সংফারক সৈয়দ আহমদ--সর্বত্র জাগরণের সাড়1--জেলালুন্দিন 
অল্‌ আফগানী ও 7১৪0-15157) আন্দোলন-_সুসলমান রাজোর বিরুদ্ধে 
যুর়োপীয় রাষ্রশক্তি--জাতীয আন্দোলন--সুসলমান স্বার্থ বনাম জাতীর 
স্বার্থ। 

তৃতীয় পর্ব--ভার়তে মোসলেম-জাগরণ (পৃঃ ২২৩---২৩৪)। 
রদ আহমদ ও মুসলমান সমাজ-সংক্কার-_ইংয়াজী শিক্ষা প্যান-ইসলাম সু 
খ্থদেশী আন্দোলন -্ঘদেশীতে মুসগমানদের অনুৎসাহ -সোসলেম লীগ; 
--শাসন সংস্কারে পৃথক দির্বাচন--মুসলমানদের দ্বাজনৈতিক মণ--বহি.. 
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ভারতের সহিত মুসলমানদের সহান্ুভূতি--১৯১৩ মোসলেম লীগের প্রসার 
-_যুরোপীয় সমর-__তুকীর জার্মান পক্ষ অবলম্বন-__মক্কা শরীফের তুকীর 
বি্ষুদ্ধতা-_লক্ষৌ কংগ্রেসে সকলদলের মিলন-_-মহম্মদ আলী ও কমরেড 
পত্রিকাঁ আলীব্রাতাদ্বয় ও বেসান্তের অন্তরীন-_তুর্কার ভাগ্য-বিপধ্যয়_- 
হিন্দুমুনলমান বিরোধ --বিহারে বকরইদের হাঙ্গামা-_-উভয় সম্প্রদায়ের মন 
কষা কবি_-১৯১৭ কংগ্রেসে আলীজননী-_যুদ্ধশেষ ও তুক্কীর পরাভব। 

চতুর্থ পর্ব--খিলাফৎ আন্দোলন (পৃঃ ২৩৫-__২৪৭)। 
খিলাফৎ-কমিটির উদেপ্ত-_গান্ধীজি ও খিলাফৎ--বিলাতে খিলাফৎ 
ডেপুটেশন-__খিলাফতের প্রসার-_-গান্ধীজির ষোগদান-_মুহাজরিন বা মুসল- 
মানদের ভারত-ত্যাগ--মাদ্রাসে আলীভ্রাতাদের বক্তৃতা--সরকারের কোপ 
--করাচীতে বক্তৃতা ও আলীভ্রাতাদের জেল-_মোপ্লা-বিদ্রোহ-_হিন্দু- 
-মুপলমান মনোমালিন্ত-_লাজপত রায়ের খিলাফৎ সম্বন্ধে মতামত-_তুকাঁর 
ভাগ্য সুপ্রসন্ধ “শুদ্ধি আন্দোলন ও মুনলমান সমাজের আপত্তি--বেঙ্গল 
প্যা্--নব্যতুর্কার খলিফ-বিতাড়ন- হিন্দুমুসলমান বিরোধ ও গান্ধীজির 
বঅনশন--কোহাটের দাঙ্গ।-_মিলনের চেষ্ট)। 


চতুর্থ খণ্ড 


ওপন্বাতসী ভ্ভান্পভ্ভন্বাস্নী 


প্রথম পর্ব--ভারতীয় “কুলী'র ইতিহাস (পৃঃ ২৪৮--২৫৫)। 
“ভূমিকা প্রথম কুলীচালান--আক্রিকান দ্াসপ্রথা বন্ধ ১৮৩৪ সাল--ভারত 
হইতে কুলীচাল।ন--১৮৪* সালের কুলী-কমিশন--ফরাশী উপনিবেশের 
জন্ত ভারতীয় কুলী--১৮৬৯ সালের কুলী-আইন--অবাধ কুলী-চালান 
--১৮৮২ সালে কুলী-কমিশন-_কুলীদের হুরবস্থা-_কুলী-সংগ্রহ বা. 
স্আড়কাটি--কুলীসংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা--ছূর্বাবহারের ফলে কুলী-চালান 
ব্দ্ধ। 


1০/৬ 


দ্বিতীয় পর্ব__আফ্রিকায় ভারতবাসী ( পৃঃ ২৫৬--২৭২ )। 
আত্মসন্মান জাগ্রত-_-দক্ষিণ আফ্রিকার স্বার্থের বিরোধ--মাথাপিছু কর ও 
বিবিধ উৎগীড়ন--ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গে বিরোধ---নেটালে অধিকার লোগ 
-উ্রান্সভালে অবিচার---গান্ধীজি আফিকার--গ্রথম সতাগ্রহ-_১৯০৮ বার্থ 
ডেপুটেশন-_১৯১২ গোথুলে আফ্রিকায়-_-১৯১৩ নৃতন আইন--গান্ধীজি ও 
“দ্বিতীয় সতাগ্রহ-_এগু.স, পিয়ার্সস আফ্রিকায়-_সরকারী কমিশন ও 
মীমাংসা-_গান্বী-ম্রাটস্‌ সন্ধিপত্র-_-সত্যগ্রহ শেষ ভারতবাসীর সীমাবদ্ধ 
অধিকার-_-পা্লামেণ্টের কমিশন-_ শ্বেতাঙ্গ পনিবেশিকদের মনোভাব-_ 
কমিশনের প্রস্তাব--শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকদের তীব্র বিছ্বেষ-_পূর্ব-আক্রি- 
কায় ভারতবাসী--কেনিয়া! উপনিবেশে ভারতীয়দের দশা- পরম্পরের 
বিরোধ ও বিদ্বেষ। 
তৃতীয় পর্ব--আমেবিকায় ভারতবাসী (পৃঃ ২৭৩--২৭৭ )। 
'বিদ্বেশে ভারতবাসীর সংখ্যা--সর্ধন্র ভারতবাসী অন্পৃশ্ত-যুদ্ধের সমন 
ভারতীয়কে সমান অধিকার দিবার গ্রন্তাব__কানাডায় ভারতবামী-_ 
“কোমাগাটামাক্ষ'র যাত্রীদের কথা-_ইংরাজরাজ্যে ভারতবাসীর অধিকার-- 
১৯২৪ সালের মফিনদেশের নিষেধ-পত্র। 
চতুর্থ পর্ব--উপনিবেশে ভারতবাসী (২৭৮--২৮৬)। টিনি- 
ডাড, গিয়েনা, জামাইকা। ফিজি ইত্যাদিতে কমিশন- দক্ষিণ আমেরিকা, 
গিয়েনা-_ফিঞ্রি দ্বীপ--ফিিতে এওু,স, পিার্সান ১৯১৭ চুক্তিবন্ধ কুলী- 
চালান বন্ধ--১৯১৮ শ্রমিক সংগ্রহের নূতন বিধি--মুক্ততাবে উপনিবেশের 
প্রস্তাব--গিয়েনা, ফিজি হইতে প্রস্তাব-“ন্বরাজ” ও ফিজিস্থ ভারতবাসী 
' প্রবাসী ভারতবাসীদের দাবী--গ্রীনিবাস শাহী ত্রমণ--১৯২৩ লাহাজা- 
"বৈঠকে মপ্ু--সিম্পনন কমিশন--কমিশনে অনাস্থা | 


লেখকের নিবেদন 


আমার “ভারত পরিচ'* গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাল নামে 
একটি পরিচ্ছেদ আছে। সেই গ্রবন্ধটি সংশোধন করিতে গিয়া এই 
গ্রন্থের উৎপতি। আজকাল জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে ; তবে সেগুলি ইতিহাসের উপাদান-_ ইতিহাস নহে। 
সেই অভাব দূর করিবার জন্তই এই গ্রন্থ লেখা-_৩ুবে তাহা দূর হইয়াছে 
কিনা জানি না এবং হয়ত _হয়ত কেন, নিশ্চয়ই এ পকার গ্রন্থসেখার 
মত উপাদান সংগৃহীত হয় নাই এবং এই সময়ের ইতিহাস লেখার সময়ও, 
হর নাই। যাই ভোক তথাচ শক্তিমত লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

ডই একটি ঘটনা বইতে বাদ পড়িয়া গিয়ান্ে-_যেমন কাণপুর কমিউনিষ্ট 
মোকদ্দমা | উহ বিপ্লবের ইতিহাসের অঙ্গীভৃত করা উচিত ছিল। 
প্রবসী ভারতবাসী সম্বন্ধে শেষ দিকট! অসম্পূণ--কারণ অধিকাংশ ছাপ 
হুইয়া যাইবার পর রাসক্রক উইলিয়ামসের [10019 1923-24 পাই। 
এই গ্রন্থখানি পুর্বে প্রকাশিত হইলে বিশেষ উপকৃত হইগাম। পাঠকদের 
সুবিধার জন্ত গ্রন্থশেষে একথানি গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছি। একথা বল বাহুল্য 
যে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাবহার করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

আমি ভাল প্রুফ দেখিতে পারি ন1 বলিয়া অনেক ভূ থাবিয়! 


%* ভারত পরিচয় বা বর্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, এঁতিহাসিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। শ্রীগ্রভাতকুমার মুখো-' 
পাধ্যার প্রণীত, শ্রীযুক্ত আচার্ধ্য প্রকুল্লচজ্্র রার মহাশয়ের ভূমিকা সমদ্বিত। ' 
পৃঃ ৬১০ | হাবীকেশ সিরিজ নং ৩--বরেন্্র লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ হ্ীট, 
কলিকাতা । মুল্য ২৪৮ 


৮/৩ 


গিয়াছে। সেগুলি “মুডতাকর প্রমাদ' নয় গ্রস্থকারের প্রমাদ। পাঠকগণ 
ংশোধন করিয়া পড়িবেন। অনবধানতাবশতঃ ভাষার অনেক ভ্রম 
হইয়াছে, ছাপার অক্ষরে দেখার পর সেগুলির ক্রুটি পরিলক্ষিত হইল। 
যদি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হয় তবে সেই সব তৃলক্রটি 
'উধরাইয়া লইব। আর পাঠকগণ যদি দয়া করিয়! তথ্য, ঘটনা ও মতামতের 
ভ্রমগুলিকে আমাকে জানাইয়া দেন তবে সেট। কেবল আমার উপবার 
কর! হইবে না-দেশের উপকার হইবে 7 কারণ কোনে! ভুল সংবাদ ৰা 
ভুল মতামত দেশের মধ্যে প্রচারিত ছওয়! বাঞ্ছনীয় নহে। 
এই গ্রন্থ ছাপা হইয়া! যাইবার পর ভ্রীশচীন্দ্রনাথ সার]ালের “বন্দী 
জীবন” ২য় খণ্ড দেখিতে পাই। তাহাতে নুতন তথ্য অনেক | বুঝ! গেল 
একই ঘটন! ব1 একই বাক্তি সম্বদ্ধে বিবিধ ও বিরুদ্ধ মতামত আছে। নে 
সব মিলাইক়। দেখিবার মত উপকরণ এখনে! প্রকাশিত হয় নাই। স্ুতয়াং 
মতভেণ অনিবার্ধ্য। 
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিস্বোগী মহাশয় এই গ্রন্থ গ্রকাশ করিয়া আ়্ার 
'বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নহাঁশর 
এই গ্রন্থের ভূমিক! লিখিয়৷ দিয়া গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের সন্মান বাড়াইয়া 
দিয়াছেন, এ কথ! বলা নিশ্রয়োজন । এই গ্রন্থের গ্রস্থপত্ধী প্রণয়ন করিতে 
বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর একজন সহকগঠী আমাকে বিশেষভাবে সাহাব 
ক্করিগ্নাছেন। তাহাকে আমার ধন্তবা? জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্বভারতী- 
মুদ্রাবস্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালা্টাদ দালাল মহাশয়ের বিশেষ টেষ্টায 
গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারিহাছে 
১ বলিন্বা তাহাকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


' বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন 


€ই ফ্ান্তন, ১৩৩১ গ্রভাতকুদার মুখোপাধ্যানথ 


ভূমিকা 


(শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ) 


প্রাচীন ভারতে ব্াীয় কাধ্য নির্বহের ভন্ত কত প্রকার শাসনগ্রণালী- 
প্রচলিত ছিল, তাহ! প্রমাণসহ বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত কাশীগ্রসাদ জায়স্বাল্‌" 
মহাশয় “হিন্দু পলিটি” নামধেয় একখানি অতি মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
তাহ পাঠ করিলে বুঝ! যায়, সর্বসাধারণের রাষ্রীযর় অধিকার ও রাহী 
স্বাধীনত! বলিতে বর্তমান সময়ে লোকে যাহ! বুঝে, ভারতবর্ষের নান 
অঞ্চলে, কোন কোন সময়ে, তাহ! সম্পূর্ণরূপে ব! বছ পরিমাণে বিদ্যমান 
ছিন্‌। স্থতরাং রাধ্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের জন্ত আমাদের 
আধুনিক চেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে অজ তপূর্বব, আন্্টপূর্বা ও অভূতপূর্ব একটা 
জিনিষ পাইবার চেষ্টা নছে। কিন্তু ইহা! স্বীকার্ধ্য, যে, ভারতে বিটিশ 
রাজত্ব-স্থাপনের গ্রাকৃকালে এদেশে এই ভিনিষটি ছিল না। 

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের নুত্রপাত খন হয়, তখন যে. 
দ্বেশের লোক রাই্রীয স্বাধীনতা এবং সর্কাবিধ পৌর ও জানপদ অধিকার 
চাহিয়াছিল, তাহ! নহে; যদিও ইহা সততা, যে, আধুনিক ভারতের রাজ- 
নৈতিক আদিগুরু রামমোহন রায়ের মানসপটে ভবিষাৎ স্বাধীন ভারতের 
ছার! পড়িয়াছিল। কিন্ত, যেমন ন্ট অনেক বিষয়ে, তেমনই এই বিষয়েও 
তিনি স্থীয় সমসাময়িক ব্যজিগণের অনেক অগ্রে ও উর্ধে ছিলেন। 

 গাহার পরে যখন এদেশে ব্াঞ্চনৈতিক আন্দোলনের হুতরপাত হয়, 

তখন পামান্ত জিনিষের জন্ত সামান্ততাবেই তাহার আরম্ত হইয়াছিল।, 


/৩/০ 


€কেমন করি! সেই'ক্সীণ আ্োতটির উদ্ভব হইয়াছিল, কোন্‌ পথ ধরিয়া সেই, 
কোটি চিক আসিয়াছে, তাহার কোন্‌ শাখা কোন্‌ লক্ষ্য গানে ছুঁটি- 
রাছে, কোন্‌ শাখা বিপথে গির! বার্থতার মরুভূমিতে আত্মবিলোপ করি- 
য়াছে বা করিতে বসিয়াছে অথচ সেই বার্থতার ইতিহাস দ্বারাও আমা- 
দিগকে উপদেশ ধিতেছে ও সুপথ দেখাইতেছে, কেমন করিয়া সেই গোড়া- 
কার ক্ষীণ শ্োতটি পুষ্ট, বিপুলকায়, প্রবল ও বেগবান্‌ হুইয়াছে--এই 
সমস্ত কথ! শ্রীমান্‌ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিবার লোক ক্রমশই বাড়িয়া চলি- 
তেছে; ভবিষ্থতে আরও দ্রুত বাড়িবে। কিন্তু বাহার! যোগ দ্িতেছেন ওঁ 
পরে দিবেন, তাহার] এই প্রচেষ্টার অতীত ইতিহাস জানিলে দেশের যত 
কল্যাণ করিতে পারিবেন, না জানিলে তত পারিবেন না। এই জঙ্ঙ 
ইছার ইতিহাস তাহাদের ভান! উচিত। তা! ছাড়া, কৌতৃহল তৃপ্তির: 
জন্তও উহ! জ্ঞাতব্য। 

গ্রন্থখানি রচনার জন্ত লেখককে বু তথ্য ও স্বাদ সংগ্রহ করি 
হইপাঁছে। বহিথানিতে এমন অনেক কথা দেখিল/ম, যাহা আমি জানিতাম, 
নাঃ তার চেয়ে বেশী কথা দেখিলাম, যাহ! জানিতাম কিন্তু ভুলিয়। 
গিয়াছিলাম। ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, যে, সম্পাদকীয় কাজ করিবার সময়, 
এইরূপ একখানি বহি নিকটে থাকিলে হূর্ববল স্থৃতি অনেক সাহাষ্য পাইবে । 

রাঁজনৈতিক আন্দোলনের মধো সকল দেশেই হুজ্ুক, দলাদলি, গাল!-- 
গালি ও অস্তধিরোধ থাকায় রাষ্ট্রনীতি জিনিষটাক় উপরই অনেকে বিরূপ । 
কিন্ত হুদ্ুক প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দোষ আছে বলিয়া আমর! উহার গুরুত্ক 
বৈশ্বত হইতৈ পারি না) রাষ্ীনৈতিক গ্রচেষ্ট! জানবস্তা, বিচক্ষণতা ও 
বীরতার সহিত পরিচালিত হইলে তাহা হইতে থে গ্রভৃত কল্যাণের উদ্ভব 
হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিনা। আমাদের পূর্বাগণ 
রাষ্নীতির গৌরব বুধিতেন। গ্রমাণস্বরপ, শ্রীযুক্ত কালীগ্রসাদ জায়স্বাল্‌ 
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মহাশর “হিন্দু পণিটি” গ্রস্থে মহাভারত হইতে যে' ক্লোক ছুটি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি ৫ 
“মজ্জেতত্রদী দগ্ুনীতৌ হতায়্াং সর্বেধর্ম! গ্রক্ষয়েমুধিবৃদ্ধা। 
স্বে ধর্মাশচাশ্রমাণাং হতাঃ স্থাঃ ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে ॥ 
র্বে ত্যাগ! রাজধর্মেু দৃষটা সর্বাঃ দীক্ষা রাজধর্মেযু যুক্তাঃ। 
সর্ব! বিদ্যা! রাজধর্মেহু চোক্াঃ সর্বে লোক! রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ॥* 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৬৩) ২৮২৯ । 
রাঁনৈতিক প্রচেষ্টাকে সুপথে চালিত করিতে এই পুস্তক পরোক্ষ ভাৰে 
সাহায্য করিবে বলিয়া, আমার মনে হয়, গ্রন্থকার ইহ! লিখিতে পরিশ্রন 


করিয়! ভালই করিয়াছেন। 


ভারতে 
জ্ষাভ্জীল্ম ব্বাক্ফপোলন্স 


গ্রথম খণ্ড 
জ্াভ্ভীম্জ আন্লোজক্লেস্পস আকভ্ভিম্যযক্তি 
প্রথম পর্ব 


গ্রেসের পূর্বযুগ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরাজ ইষ্ট ইঞ্িয়ান্‌ কোম্পানী 
নামত না হইলে, কাধ্যতঃ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে আবী করেন। 
শাসনতার পাইয়াও কোম্পানী বহুকাল যাবৎ এ দেশের শিক্ষ1! দীক্ষা্ঠ 
আচার প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। কতক ভয়ে» 
কতক লোকরঞনার্থের কতক রা'জনীতিবোধে, তাহার! সর্ববিবয়েই এ 
দেশের প্রাচীনকেই অনুবর্তন করিয়া! চলিতেন। বিলাতে পরিচালকগণ 
বুটাশভারতে থুষ্টান পাদরীদের প্রবেশ করিবার অন্মতি পর্যন্ত দিতেন না ? 
তাহাদের ভয় পাছে এতদ্দেশীয় লোকে মনে করে কোম্পানী বাহাহর 
চিনির তাহাদের থুষ্টান করিতে চান। এইজন্ত গ্রথন 
পাদরীদের দল আসিয়া দিনেমার রাজা ওরামপুৰে 
টিবি মিশন স্থাপন কয়েন । এদেশে পশ্চিমের কোন জান 
বা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত কোম্পানীর মধ্যে এখব 

মবস্থায কোলে! প্রকার আগ্রহ ছিল না। ক্রমে রাঁজ)-বিস্তির সছিত 
রাজকাধ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, এবমল ইয়াজী-জানা অধনান বর্ছ্ানীক 


২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


প্রয়োজন অনুভূত হইলে, কোম্পানী এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের' 
কথ জরপনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। 

১৭৮৫ খৃষ্টাবে স্তর উইলিয়াম জোন্দ, কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি 
স্বাপন করিয়াছিলেন ) তাহার উদ্দেহা ছিল ভারত ও প্রাচ্য জগতের 
ইতিহাস, সাহিত্য ও মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা । জোন্স, উইলফ্রেড, 
উইলকিল্দ, প্রিদ্সেপ, কোলক্রক, হটন, উইলসন্‌ প্রভৃতি একদল সংস্কৃতজ্ঞ 
ইরাজ পঙ্ডিত ভারতের প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া এতই মুগ্ধ 

হুইক়াছিলেন যে তীহারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
এশিয়াটিক প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না । ভারতের প্রাচীন- 

1 তার মধ্যে তাহারা সকল সৌন্দর্য দেখিয়া! ভারত- 

প্রাচীন ইতিহাস 
বাসীকে তাহাব্রই মধো আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বিশ খণ্ড পত্রিকায় (491810 
89859701589 218 20 ঘ্০157099 ) ভারতের ও প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার 
অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার যে আয়োজন 
হয়, তাহ! বাঙালীদের নিজের চেষ্টার়। কোম্পানী সে সময় কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিবেন ঠিক করিতে পারেন নাই। ইংরাজী জানিলে সরকারী 
চাকুরী সহজে মেলে ও ইংরাজদের প্রিয় হওয়া যার একথ! বাঙালী যেমন 
বুঝিল, অমনি সে ধঈী ভাষা! আয়ত্বে মন দিল। হিন্দুর! মুসলমান আমলে 
ব্রন ফার্শী, উ্দ, শিথিয়া, মুন্দীয়ানায় পাক! হইয়াছিল 

ও হিপ্রাতি তাহাদের কাছে ফাশাঁও উপজীবিকার জন্ত শিখিতে 
হইয়াছিল, ইংরাহীও উপজীবিকার জন্ত শিখিতে 

ছুইবে। হিন্দুর নিকট ফার্শী ও ইংরাজীতে কোনো ভ্মে নাই। ম্ুতরাং 
একটিকে ছাড়িয়া অপরচিকে ধরিতে তাছার বিলম্ব হুইল না। মুসরমাদ- 
দেস্ব পক্ষে 'ফার্শী' জাতীরভাব!, তাহাদের ধর্শের ভাষা, তাহাদের হতরাজ্যের 


কংগ্রেসের পূর্বযুগ ৩ 


রাজ-ভাষা $ তাহাযী! হিন্দুদের ভার সহজে সে ভাষ! ত্যাগ করিয়া ইংরাজী 
ক্ভাঁষ! শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিল ন!। 

ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া কেবল হিসাব নিকাশের কথাই আসিল 
না; ইংরাজীভাব, পাশ্চাত্যভাব, পশ্চিমের স্বাধীনতার বানীও আগিল। 
রাজ! রামমোহন রায় প্রথম বুবিস্বাছিলেন যে ইংরাজী তাষার ভিতর দিয়াই 
ভারতের জ্ঞানের ঘ্বার মুত হইবে । ১৮২৩ সালে তিনি তৎকালীন বড়লাট 
জর্ড আমহাষ্রকে ভারতে নব-শিক্ষ! প্রবর্তনের জন্ত যে পল্ঠু লেখেন, 
ভাহাকেই এই নব-বুগের প্রথম ঘোষণা! বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। 
প্রাচীন শিক্ষ! ও নবীন শিক্ষার মধ্যে কোনটিকে দেশ বরণ করিবে, তাহা 
লইয়া দেশে খুবই আন্দেলন আলোচনা হইতে 
লাগিল। বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তি 
-বীহাদের মনে পশ্চিমের শিক্ষা পাইর! স্বাধীনতা 
ও বিপ্লবের মত্তহ! লাগিয়াছিল, তাহার! দেশকে পশ্চিমাভিমুখী করিতেই 
ক্ভসংকরপ। আর যাহারা প্রাচীনের মোহে মুগ্ধ তাহারা সংস্কৃত ও ফাশা 
'আরবীর মধ্যে ভারতকে মুৃণু রাখিতে ইচ্ছুক । রামমোহন ছিলেন এই 
স্থইএর মধো। তিনি একদিকে সংস্কত, আরবী, ফার্শী প্রভৃতি প্রাচ্যতাষায় 
গ্পঙ্ডিত, হিস্মুধর্ের সৌনার্ঘয ও শ্রেষঠস্বে শ্রদ্ধাবান্‌, অপরদিকে ঘুর়োপীয় 
ভাষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে স্থুপরিচিত। এই উতয়কে জানিয়া তিনি 
বিদেশের জান বিজ্ঞানকে দেশে আনিতে চাহ্য়াছিলেন। রাধমোহন 
নবা-বলের চিন্তা জগতে যুগাস্তর আনিলেন ; তাজাকে 
আমরা বিপ্লবীর রাজ! বলিতে পারি। কিন্তু শ্চিমকে 
গ্রহণ কছ্িয়াও তিনি পাশ্টাত্য হন নাউ) তার 
হন সম্পূর্ণরূপে "হিন্দু ছিল, দেশীয় ছিল, জাতীরভাবে তেজস্বী '5শ। 
হিগুজতির কোথায় মহদ্ব তিনি তাহা পরিফাছরপ ধর্দয়ম ফরিয়াদ্িলেস 
ধক তাহা সহদ্ধে রক্ষা বগ্ধিয়। পাস্গত্য জনকে বরণ করিয়াছিগজেন 


প্রাচ্য ও পাশ্চাতা 
শিক্ষার দ্বন্দ 


বামযোহ্প রায় 
ও শিক্ষ| 


৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


নব্য অগ্রসরদগের মধ্যে পশ্চিমের প্রতি অতিরিক্ত আসজির 
বিশেষ একটি কারণ ছিল। সেই সময়ে ফরাসী-বিপ্লবের আন্দোলনের 
তরঙ্গ ভারতের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ মনকে ভীষণভাবে আলোডিত 
করিতেছিল। ডেভিড হেয়ার, ভিরোজিও প্রভৃতি ধীহারা এই সমস 
শিক্ষ। কার্য ব্রতী ছিলেন, তাহার! ছিলেন মহ-বিপ্রুবী, 
সমাজ, ধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি সমন্তের মধ্যে ভাঙ্গনের 
নেশ! লাগানো ছিল তাহাদের কাজ । ইহারা 
প্রচলিত থুষ্টান ছিলেন না। বঙ্গীয় যুবকগণ এই সকল শিক্ষকের নিকট 
বিছ্ধা লাভ করিয়া মনকে সংস্কার মুক্ত করিয়! প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়। উঠিল | সকণ প্রকার সংস্কার--কুই হউক আর সুই হউক-_ 
কেবলমাত্র সংস্কার বলিয়াই নিবিচারে ভাঙ্গিবার নেশায় ইহার ভাঙ্গিতে 
লাগিলেন। ফরাসী বিপ্লব্রে এই ভাঙ্গনের নেশা বাঙালীকে যেমন করিয়া 
পাইয়াছিল, বোধ হয় আর কোনে জাতিকে তেমন ভাবে পায় নাই। 
₹ লর্ড বেটিঙ্কের সময় স্থির হইল ষে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত 
হইবে। ইহাতে নবীনদল সুখী হইল; সরকারী কাজের জন্ত ইংরাজী 
জানা, রাজভক্ত কর্মচারী পাইবারও সুবিধা হুইল। রামমোহন পাশ্চাত্য 
শিক্ষ/ আনয়ন করির। দেশের জড় মনে স্বাধীনতার মন্ত্র দিবার জন্ত উদ্গ্রীৰ 
ছিলেন, এবং ভারতীয় মনকে ভারতীয় ও একান্তভাবে জাতীয় রাখবার 
জন্ত এককালীন প্রক্লাী ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজের অসংখা দোষ রুটি 
দেখাইয়াও শেষ পর্যন্ত কিন্দুই ছিলেন; খৃষ্টান ধর্মকে বিশেষভাবে অধায়ন 
করিয়াও তিনি খৃষ্টান হন নাই ও হিন্দুদের উপর 
তাহাদের অবথা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জ্চ 
সর্বদা! সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজার 
জীবনের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা হইতে আমর! মে ধুগের জাতীয়ভাঁবের 
উদ্মেষের একটি পরিচয় পাই। রামমোহন এফ রুবিবারে তীছঃর 


বঙ্গীয় যুবকদের 
সামাজিক বিপ্লব 


রামমোহন ও 
জাতীয়ত। 


ংগ্রেসের পূর্বযুগ ৫ 


খৃষ্টান,বন্ধু আডাম সাহেবের বাড়ী হুইতে উপাসনার যোগ দিয়া ফিরিয! 
আম্িতেছেন। তখন তারাটাদ চক্রবর্তী ও চক্রশেখর দেব তীহার গা$ীতে 
ফ্িলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন--“দেওয়ানজী, বিদেশীদের 
উপাসনাতে আমর! যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একট] উপাসনার 
বাবস্থা করিলে হয় না?” এই কথা রামমোহনের অন্তরে লাগিল। 
ইস্ছার ফলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইছা নিজেদের জাতীয় জিনিষ 
হইল। দেশাতআ্বোধ হইতে তাহারা এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
নবধুগে ইহাই মনোজগতে বিদ্রোক আনিল। 
রামমোহন যেমন জাতীয় আত্মবোধের গুরু, তেমনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনেরও গুরু বণিক! তাহাকে স্বীকার করা যায়। দিল্লীর বাদসাছের 
কতকগুলি অধিকার দাবী করিবার জন্ত তিনি সম্রাট কর্তৃক বিলাত প্রেরিত 
হুন। সেই সময়ে কোম্পানীকে নৃতন সনদ 'দিবার জন্ পার্লামেন্ট হইতে 
বিশ-বৎসরী তদন্ত-বৈঠক চলিতেছিল। উহার সম্মুখে রাজ! রামমোহন রায় 
ভারতশাসন সম্বন্ধে যে নির্ভীক ও সৎ বিবেচনার্ূর্ণ 
প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে 
তাহার রাজনৈতিক দূরদর্শীতার প্রশংসা ন! করিয়া 
থাকা যায় না। রাজাই প্রথমে শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ 
সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। রাজার কাল বর্তমান হইতে প্রায় শত বৎসর 
পশ্চাতে, তথাচ তিনি জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের জন্ক যে সা 
করিয়াছিলেন, তাহার জঙ্ত বর্তমান যুগ, ও ভারতের অনাগত যুগ ্ী 
রামমোহনের পর প্রা বিশ বৎসর ভারতে বা বাংল! দেশে উল্লেখ- 
যোগ্য স্বাঙজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয় মাই। 
ইনার এ তবে ১৮৩৫ সালে স্যার চার্লপ মেটকাফ নঙোদরের 
শিক্ষা পটার খারা মুত্বতের স্বাধীনতা গীত হইলে, তারতধানী 
জাতীয় ভাবের প্রসার গু রাজনৈতিক অধিকার, 


র।মমোহন ও 
রাজনীতি আন্দোলন 


৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অভিযোগের প্রকাশ করিবার অবসর পাইল। বাঙালী মেটকাফের এই 
উদারতার জন্ত কৃতজ্ঞত! গ্রকাশ করিয়া “মেটুকাফ হুল' স্থাপন করিল। 
বাঙালী স্বাধীনতার মন্ম বুঝিয়াছিল। 

সিপাশী বিভ্রোহের পূর্বেই ভারতে বিধি সঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন 
আরম্ত হয়। ইতিমধ্যে বোথ্থাই মাস্তান ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে 
ইংরাজী শিক্ষা! যণষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষিত বুবকগণ 
১৮৫১ সালে কলিকাত। ও বোদ্বাইতে “বৃটাশ ইও্গ্নান আসোসিয়েশন' নাষে 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতার সভার 
নেতাদের মধো ছিলেন-__প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্ু- 
লাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজ! দিগন্বর মর, 
পারীর্টাদ মিত্র হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় গভৃতি। বোম্বাই প্রদেশেও বিধি- 
সঙ্গচ রাজনৈতিক আন্দোলন ((91786160107)8] ৪£16%0015 ) এই সময়ে 
সুরু হয়। সেখানে জগন্নাথ শক্কব শেঠ, প্রা্ঃম্মরণীয় দাদাভাই নৌরতীর 
চেষ্টায় ১৮৫১ সালে বুটাশ ইন্ডিয়ান এসোনলিয়েশন স্থাপিত হয়। বাংলার 
স্তায় বোগ্থাইতে নবীন শিক্ষিত যুবকেরা! সমাজ সংস্কার ওরাজনীতি আলোচন! 
একাধারেই চালাইতে ছিলেন। পার্শীদের মধ্যে বিশেষভাবে নিজেদের 
ধর্শসংস্কারের জন্ত এ সময়ে সভা! স্থাপিত হয়; নৌরজী, বাললী, ফরদন্জী 
প্রভৃতি অনেক কৃতি পার্শার নাম রাক্সিনীতি ও সমাজ সংগ্কারের মধ্যে দেখ! 
যার। বাংলাদেশে স্তর রাধাকান্ত দেব একদিকে প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু- 
সমাজের নেতা, অপরদিকে বুটীশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পৃঠপোষক ও 
সভাপতি ছিলেন। 

এই সকল বৈঠকী (৪-9897036 ) রাজনীতির পাশেই, ভারতের এক 
শ্রেণীর মন পূর্ব ও পশ্চিষের সভ্য! গ্রহণ গু বর্জনের দোটানায় ক্রমশই 
বিদ্রোহী হইয়া! উঠিতেছিল? ইতিছালে ইহায়ই প্রকাশ “সিপাহী বিজ্োহ” 
নামে খ্যাত। সিপাহী বিক্রোছেনর প্রত্যক্ষ ক্ষারণ ও ফল কি, ভাহ! 


বুটাশ ইণ্ডিযান 


এসোসিছ্শেন 


গ্রেসের পুর্বযুগ ণ 


এইথানে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই-- ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা 
আনেন। এই বিদ্রোছ তথাকথিত অশিক্ষিত জন- 
সাধারণের মধ্যে অপেক্ষা-ককৃত প্রাচীন পন্থীদের ছারা 
জাগরিত হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে 
উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে কি না বল! যায় না; তবে বর্তমান আন্দোলন 
কেবলমাত্র তথা-কথিত শিক্ষিত সমাজের সৃষ্ি। সেইজন্ত পরযুগে শিক্ষিত 
ব্রাজনৈতি ক-আন্দোলন কারীরা এই অশিক্ষিত জনসজ্বকে যখন দলে টানিবার 
জন্তী আবেগভন্বে আহ্বান কঞিতে গেলেন, এবং চেষ্টা করিয়! পরস্পরের 
মধো পর্বতপ্রমাণ শিক্ষাভিমানের ব্যবধান দূর করিতে গেলেন, তখন 
উভাগা সিপাহী বিদ্রোহের যুগে শিক্ষিতদের ব্যবহার ও তাহাদের পিভৃ- 
পিঙামহদের দুর্ঘশার কথ! ম্মরণ করিয়। নবীন দসন্দোলনকারীদিগকে 
অন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। শিক্ষিত জনমত ও অশিক্ষিত জনশক্তি 
মধ্যে যে ভেদ, তাহ! বর্তমান ইংরাজী শিক্ষার অন্ততম ফল। 

অযোধ্যা, সাতারা, নাগপুর প্রভৃতি প্রাচীন দেশীয় রাজের বাঝের়াপ্ডের 
উতিহাম কোম্পানীর কলঙ্কের ইতিহাস । এই সব অন্তায় বানেন্াপ্ডের 
ফলে দেশমধ্যে ষে অসস্তোষ জঙিয়া উঠিতেছিল, তাহাই ফালে সিপাহী 
[বদ্রোহের আকার গ্রহণ করিল। বাংলাদেশের একজন মনীষি লর্ভ 
ডালহৌসীর এই ৪1707012590 2০1 বিরুদ্ধে তাহার তেজন্বী লেখনী 
চালাইতেছিলেন ১) তিনি হইতেছেন 55000 729৮208 
পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চজ মুখোপাধ্যায় । এই 
পত্রিকার নাম হইতেই বুঝা যায় যে দেশে “ম্বশ 
«প্রেম বলিয়! কথাটি আসিয়াছিল। হরিশ্চজ বড়লাটি বাহাহরের আত্মসাৎ 
খপলিসিত্র (01107 ০£ 18186) বিরুদ্ধে ধারাবাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
ডালছৌসীর় পলিসির বিষময় কল কি ফলিবে, তাহা! খড়লাট বাধাহ্‌ ন 
খুঝিলেও এই বাঙানী রাজলীতিজ্ তাহাক্গ সহজ প্রতিভাবলে তারা? 


সিপাহী বিদ্রোহ 
ও জাতীয়তা 


হরিণ মুখোপাধ্যায় 
ও হিন্দু প্যাট্রিরট 


৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


স্ৃদয়জম করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ও' বিদ্রোহাস্তে তিনি 
নিরপেক্ষভাবে ও বিচলিত চিত্তে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলির! 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন । তিনি একদিকে যেমন সরকারের সর্বপ্রকার 
বৈধ শাঁসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাঁজগণের সর্বপ্রকার 
অবৈধ আচরণের পরম শত্রু ছিলেন । শোন! যায় লর্ড কানিংএর আর্দালী 
হিন্দু প্যাটরিয়ট ছাপা হওয়ামান্র লইয়| যাইত। 

সিপাহী বিদ্রোহ দমন হইল। প্রাচীন ভারতের ভারত-শ্বাধীন 
করিবার শেষ চেষ্টা মঙ্গলের জন্যই বার্থ হইল। এ দেশের শাসনভার 
কোম্পানীর হস্ত হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; ইহার ভাল 
মন্দ ফলাফল দেশের লোক বড় কেহ বুঝিল না। ১৮৫৮ সালের ১ল! 
নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদের দরবারে বড়লাট লর্ড ক্যানিং মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন । 
এই গুভদিনে ভারতের সর্বত্রই এই ঘোষণাপত্র পঠিত 
হইল। উত্তর ভারতের ভীত, আতঙ্কিত জনসাধারণের 
নে পুনরায় সাহস ও প্রাণে আশার সার হইল। এই ঘোঁষণাপত্রকে 
ভারতের একটি অমূল্য দলিল বলিয়া এতদ্দেশীয় রাজনীতিজ্ঞের৷ বহুকাল 
গর্ব করিতেন ; কিন্তু ইহা কেমনভাবে এ-পর্যান্ত পালিত হইয়া আসিতেছে, 
তাহার আলোচনা! এখানে প্রয়োজন নাই। 

এই সব রাজনৈতিক ঘটনার পাশে মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে 
এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছিল। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব পর্যন্ত 
খই কাল বজজ-সমাঁজের পক্ষে মাহেম্্র-ক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধো 
দেবেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মধন্খ প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ভাসাগরের শ্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ বিষয়ক, 
আন্দোলন, নীলের হাঙ্ছামা ও হব্িশ মুখেপাধ্যায়ের 
প্যাট্রি়টে ঘোর প্রতিবাদ, ঘাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বর গুধেক 


কোম্পানী শাসন 
হইতে পার্লামেন্ট 


সামাজিক 
বিপ্লব 


ংগ্রেসের পুর্বযুগ ৪ 


ভিরোভাব ও মধুহ্দনের আবির্ভাব, ”“সোমপ্রকাশের” অভ্যুদয়, দেশী 
নাট্যশানা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীল দলের জাগরণ এবং ধন্ম 
ও সমাজ সংরক্ষণের প্রয়াস, বিশ্ববিস্ালয় প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল 
প্রচলন প্রকৃতি ঘটনাগুলি প্রায় একই কালে ঘটয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি 
বঙ্গদমাজকে এমন প্রবলরূপে আন্দোলিত করিতেছিল যে গ্রত্যেকটিরই 
পৃথক ইতিবৃত্ত গভীরভাবে আলোচনীয় । 

তারতের সাধারণ অধিবানীদের মনে জাতীয় ভাব উদ্ধন্ধ করিতে ও 
শাসিত ও শান্তা অথবা ইংরাজ ও এতন্ধেশীয় লোকের মধ্যে বিরোধ ও দূরত্ব 
স্থষ্টি করিতে যে সব ঘটন! অত্যন্ত প্রকোটভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহার, 
মধ্ো প্রধান হইতেছে এ যুগের নীলকরের হাঙ্গামা । নীলকরের ব্যাপার 
ঝাপ্নত ও সাহেব কুটায়ালের গ্রাম্য রাজনীতি ছিল ; কিন্তু তাহাই ক্রমে 
দেশের আলোচনা, আন্দোলনের বিষয় হইল। উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত 
হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবন! প্রভৃতি জেলাতে ইংরাজ বণিকের। 
কোম্পানী করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। তাহারা অল্ন বায়ে অধিক 
আয় করিবার উদ্দেশ্তটে যেসব পন্থা! অবলম্বন করিতেন, তাহা অতান্ত 
নিন্দনীয় । দরিদ্র কষকগণ নীধকরদের নিকট হইতে 
অর্থদাদন লইত) এবং একবার দ্াদন লইলে তাছার, 
জটিল জাল হইতে সহ্‌ক্ে উদ্ধার পাইত ন1; 
ফলে তাহার! নীলকরদের দ্রাসরূপে পরিণত হইত। নীলফরগণ জোর 
করিয়া উৎক্ জমিতে নীল বুনাইত, বলপূর্বক তাহাদিগের গোলাঙগলাদি, 
বাবার করিত; আদেশানুসারে কাজ করিতে না পারলে ব দা, 
'চাঞিলে প্রহার, করেদ, গৃঁছদাহ প্রভৃতি বৃশংস অত্যাচার চলিত। 
ভত্ত্র গৃহ্স্থকে 'অপরাধী মনে করিয়! লীলকরগণ কঠোর শা দিতে 
দ্বিধ বোধ করিত ন!। এমন কি আবিষ্কারের তরে ফোনো কোনো 
দ্বাসামীবে বন্দী করিয়া এক কুঠি হুইড়ে অপর কুঠিতে ঢালান বয়া 


নীলকরের হাঙ্গ।ম! 
ও ইংরাজ বিদ্বেষ 


১০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


হইত) এমনও হইয়াছে যে সে-লোকের পরে আর কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় লাই। কয়েক বতখসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার 
এতই অসহা ও রারতদের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা এমন একান্ত হইয়া 
উঠিল যে গভর্ণমেন্ট নৃতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে 
বিবাদ মিটিল না । বায়তের! ধর্শঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে নীলের 
দাদন তাহার! লইবে না, নীলের চাষও করিবে না । ইহাতে নীল করগণের 
উপদ্রব আরও বাড়িল। জেলার ম্যাজিষ্রেট ও অন্থান্ত ইংপাজ রাজকর্মর্চারী- 
দেবর সকল সময়ে প্রতিকার পাওয়। যাইত না। তখনও বাংলাদেশের 
গ্রামের মধ্যে প্রাণ ছিল, হিন্দু মুললমানের মধ্যে বিরোধের কথা তখন কেহ 
করন করিত না; সু্গ্রাং রারতেরা একজোটে নীলকরুগণকে বাধা দিতে 
লাগিপ। যশোহর জেলার গ্রামে মধো এই সনরে যুবক শিশিরকুমার 
ঘোষ খুবই কাজ করিয়াছিলন । কলিকাতায় শিক্ষিত মহলে এই আন্দোলন 
ক্রমে সুরু হইল। হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় তাগার এহন্দু প্যাটুরিয়টে” নীল- 
করের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ধিধিতে আরম্ভ করেন। স্ত্ক পিটার গ্রাণ্ট 
ছিলেন সেই সমক্নকার ছোটলাট। তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একবাগ্ 
দেশভ্রমণে বাহির হইয়া ছোটলাট বাহাছুর নীলের বিরুদ্ধে রায়তদের 
খনোভাব কিরূপ তীব্র তাহার আভাস পাইয়াছিলেন। অবস্থা খুবই 
আশঙ্কাজনক বুঝিয়৷ গভর্ণমেন্ট এক কমিশন বসাইলেন। তাতস্ত-বৈঠকের 
প্রতিবেদন ও তদুপরি ছোটলাট বাহাছুরের মন্তব্যে নীগণকর সাহেবদের 
অসংখ্য কুকীর্তি ও অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পাড়ল। ইহা 
পয় রায়তদের় অনেক অভিযোগ দূর হইল। 

কিন্ত ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আলোচন! দেশমন্ 
শান্তা ও শামিতের মধ্যে ব্যবধান বাড়াইতে লাগিল।, 
নীলকরগথের কুৎসিত ব্যবহার সাধারণ লোকের 
মনে কেবল খৃণার ছাপ ক্লাখিরা গেল। এই সঙ্গে 


'নীলদপণ' ও 
লঙের কারাগার 


ংগ্রেসের পুর্ধযুগ ১৯ 


আবার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ, নাটক অ-নামে প্রকাশিত হইল। এই 
নাটক শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে নীলকরের অত্যাচারের যে চিত্র অধ্িত 
করিল, তাহা জাতীর আত্মবোধ উদ্বেধিত করিতে সহায়ত! করিল। 

হরিশ্চন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান। নীলকর লাহেবগণ তাহার উপৰ 
এমনি বিরক্ত ছিল যে, তাহার মৃতার পর তাহার বিধধঘা! পত্বীর উপর 
প্রতিশোধ লইতেও তাহার! কুঠাবোধ করে নাই। মোকর্দমাক্স বিধবা! 
সর্বস্বাস্ত হইয়! যান। “নীলদর্পণে'র অনুবাদের জন্ত লঙ সাহেবের কারাবাস 
ও জরিমানা! হর। জরিমানার টাক! কালী প্রসন্ন সিংহ আদালতে গিয়। দি 
আসেন। 

শিক্ষিত সমাজের অস্তরের মধা দিয়া তখন ব্রাঙ্গলমাজের আন্দোলনের 
ঝড় চলিতেছিল। ১৮১৫ সালে কেশবচন্ত্র সেন মহধি দেবেজ্নাথের 
সমাজ ত্যাগ করিয়। স্বয়ং নৃতন সমান সৃষ্টি কর্রিলেন। ভারতের জাতী 
ইতিহাসে বর্তমানে এই ঘটনাটি অকিঞ্চিতকর বলি 
মনে হইতে পারে) কিন্তু অর্ধ-শতাবী পূর্ষে ব্রাহ্ধ- 
সমাজের প্রভাব সমগ্র ভারতের সমাজ-তন্ত্রকে নাড়াচাড়া দিদ্বাছিল একখা 
বিশ্বৃত হইলে চলিবে নল। জাতিবর্ণ নিবিশেষে ধর্ম'উপদেশ দান গু 
নিধিচারে একই সামার্জিক অধিকার সকলকে দানের কথা ভারত 
বন্ুকাণ হইতে ভূপিয় ছিল) ব্রাঙ্গসমাজ ধরব ও সমাজ বিষয়ে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার কথ প্রচার করির! দেশের মধ্যে নূতন শব্ধি সৃষ্টি করিল 
স্বাধীন চিন্তার পথ প্রদর্শন করিল ।« 

এই লময় হইতে ভারতের সহিত বিলাতের লাঙাৎ সন্বন্ধ দার 
'ছয়। বাংলাদেশ হইতে কৃতি ছাআগণ হিলাতের গন্থীক্ষার 'পাশ দিনার 
অন্ত ইংলণ্ড গমন করিতে আর্ত গরেন। ইহাদের মধ্য জীদুত 

দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশগের পুহে জীসতোজনাধ পরার প্রথধ ]. 0. ৭১? 

হিযমোগোহন (দোষ প্রথম হি, খ্যাছিহাজ। ইহাদের আগরনোই 


ত্রাঙ্গপমাজের প্রণ্াব 
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কিছুকাল পরে আরও তিন জন যুবক সিবিল সাধিসের জন্ত গমম 
করেন। তাহাদের নাম উত্তর কালে বাংলাদেশে কেন, 
বিলাতের সহিত জমগ্র ভারতে স্থপরিটিত হয় । ১৮৬৩ স্্রীবিহারীলাল 
ভারতীয় ছাত্রদের 
বিটি গুপ্ত, রমেশ্চন্দ্র দত) স্থবেন্নাথ বন্যোপাধ্যায় এক 
সঙ্গে বিলাতে গমন করেন। তাহার! সিভিল সাতিস 
পাশ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ লইয়া ফিরিয়া আদিলে লোকে 
বুঝিল বাঙালীর ছেলে মেধায় শক্তিতে ইংরাজের ছেলের অপেক্ষা হীন 
নছে। *জাতীয় আত্মশক্তি বোধের ইহাও অন্ঠতম কারণ। উত্তরকালে 
এই তিনজন বাঙালীই ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে বিশেষভাবে সতায়তা 
করেন ) শ্রীবুক্ত বিহারীলাল গুণ্তই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের পৃথক বিচারের 
বিরুদ্ধে যে পত্র লেখেন তাহারই ফলে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন সুরু হয়। 
জীযুক্ত রমেশ্ত্দ্র দত্ত ইংরাজজাতি কেমন করিয়! ভারতের শিল্প বাণিজা 
ধ্ংদ করিয়াছে তাহার ইতিহাস লিথিয়া অমর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
স্ুরেজরনাথ “1367728166” দৈনিক প্রকাশ করিয়া ও নানাভাবে দেশের 
সেবা করিয়াছেন। নব্যবজের বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু 
ভিনিই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতের প্রথম “জাতীয় সঙ্গীত, 
ব্রচগ্িতাঁ। মোট কথ! যুরোপের সভিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হওয়াতে বাঙাজী 
যুবকদের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধিই পাইল, এবং তীহার। যে ইংরারের 
খপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত সচেষ্ট 
হইলেন। 
এই সময়ে বাংলার একদল শিক্ষিত যুবক বাংলার অতীত গৌরব 
স্বরণ করাইবার জন্ত ও বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে জাতীর়তাবোধকে 
জাগ্রত করিবার জন্ত “হিন্দুমেলা” স্থাপন করেন। শীধুক্ত পাখিনারায়ণ 
ঘর মহাশয় প্রথমে এই হিকুমেলায় 10০০ প্রকাশ করেন। শ্ীনবগোপাল 
ফি, মনোজোহন বনু, রাজনারায়ণ বন্ধু প্রভৃতি ছিলেন ইঞার উঠাক1। 
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১৮১৭ সাণ হইন্ডে প্রতি বৎসর “কিন্দুমেলা' খুব জাকের সহিত কর? 
হইত। কলিকাতায় অনেক ধনাঢা ব্যক্তি এই 
মেলার যোগ দিতেন এবং এ মেলার প্রদর্শনের জন্ত 
নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন; নানাগ্রকার ফল 
মূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্ধ্য প্রদশিত হইত; একবার একখানি তাঁত 
ছিল। মেল! উপলক্ষে ব্যায়াম, ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেল! হইত এবং 
কবিতাও পঠিত হইত) কেহ কেহ বর্ুতাও করিতেন। আমাদের শিল্প 
ংদ হইতেছে একথা স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় ৪ বৎসর পুর্বে 
এই যুবকের! বু ঝয়াছিলেন; মনোমোহন বস্থ দেশের হুর্দশা! দেখি! 
লিখিয়াছিলেন__ 
“দেশে তাতি কর্মকার, করে হাহাকার 
স্থতা জীতা ঠেলে অন্ন মেল! ভার |” 
আমাদের দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে 
থেতে গুতে বস্তে প্রদীপ আলাতে-- 
কিছুতে লোক নর ম্বাধীন।” 
জাতীর ভারে জাতীয় সঙ্গীত রচনা ইতিপূর্বব হইতেই জারস্ হইয়াছিল। 
জীবুক্ত দ্বারকানাথ গল্োপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়! 
প্রকাশ করেন। (কংগ্রেম--হ্মেন্দ্রপ্রসাদ ) 
বোস্বাইএর বৃটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন দশ বৎসর ফাল নানার 
লোকচিতকর কাজ করিয়া ১৮৬১ সালে লোপ পায় এবং ১৮৭১ সালে 
উহ! পুনগঠিত হইলেও পূর্বের স্তায় শক্তিশালী হইতে পারিল না। বোস্বাই 
ছিল পার্শীদের আন্দোলনের কফেজ্জ। পুণানগরী 
যোস্বাইতে রাজনটুতি মার়াঠাদের জাতীর জীবনের কেনে ছিল। ১৮৭৫ কি 
৭৬ মালে এইখানে কৃষণজী জক্ষণনূলফগ্ছ নীতারাম হয় চিপনুপকর, মহাদেব 
'গোহিম্দ ঝ্ানাডে প্রতি মারাড -গৌরব্ধণ স্নাফাগদি্ সভা” স্থাপন 


“হিন্]ুমে ব।' 
ও প্রণম জ।তীবভাব 
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কফরেন। পরযুগে বোস্বাই প্রদেশে যে জাতীয় আহম্বালন আরম্ত হয় 
ভাহার হুচনা এই সময়ে। 
মান্রাস প্রদেশে রাজনৈতিক আন্োোলন আরম্ভ হইতে সময় লাগিয়া 
ভিল। এই প্রর্দেশের অভাব অভিযোগ ও জনমত স্থাপনের জন্ত এ সময়ে 
কোন ভাল সংবাদপত্র পথ্যস্ত ছিল না। শ্রীধুক্ত সুত্রক্গণা আয়ার ( ইনি স্তর 
রদ্ধণা নহেন ) বীর বাধরচারিয়ার ও আরও কর়েকজনে ম্লিলিয়া এক- 
খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন । ইকার নাম রাখা হইল *হিল্দু।” 
পত্রিকাথানি প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, কয়েক বৎসর 
পরে দৈনিকে পরিণত হয়। স্ুত্রক্ণ্য আয়ার প্রায় 
বিশ বৎসর কাল “হিন্দুর সম্পাদকতা৷ করেন। তাছার 
সম্পাদকতায় “িন্দু” দক্ষিণ ভারতের সংবাদপত্রসমুহের মধ্যে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে। ইহা ক্রমে ভারতের জাতীর দলের মুখপপ্ররূপে 
পরিগণিত হয়। ইহা স্বাধীনভাবে জনমত বাক্জ করিতে আরম করে। 
জুবহ্ধণ্য আয়ারের প্রবন্ধারলী সমগ্র মান্রানকে কেন ভারতবর্ষকে 
আন্দোলিত করিত। জর্ড ব্রীপণ কোন গুরুতর বিষয়ে জনমত জানিতে 
হইলে, প্রথমেই হিন্দু পত্রিক। খুলিয়া দেখিতেন। ১৮৮৪ সালে মাপ্রাসে 
“মহাজন সভা” স্বাপিত হয় এবং অল্নদিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশের সকল 
শ্রেণীর লোকের অনুকৃলতা ও উৎসাহ পাইয়া এই সভ! মাপ্রাসে খুবই 
শক্তিশালী হইয়। উঠ্িল। 
১৮৬৯ হইতে ১৮৮ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
এমন কয়েকটি ঘটনা ঘাটিল, যাহার ফলে দেশের মধ্যে দেশাত্মঘোধ 
বৃদ্ধি পাইল। জর্ড মেরে! যখন ভারতের বড়লাট, 
৮০ তঙ্ন শাসন পদ্ধতির মধো কতবগুলি সংস্কার" 
সাধিত হর । এ বাবদ প্রাদেশিক শাসন কেব্তেগুলিক 
বিশেষ কোন স্বাধীনত। ছিল হা--মামার মায় রুরিতে হইলেও ভার, 


সাঁত্রাসে রাজনীতি 
১] হিন্দু" পঞ্সিক। 
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সরকারের অনুমত্তি লইতে হইত। লর্ড মেয়ো ভারত সরকার হইতে 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাসমূছের কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীন করিয়! দিলেন । 
ইহাতে প্রাদেশিক শাসনের দায়ীত্ব ও গুরুত্ব কিয়দ পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়। ইহার সময়ে (১৮৬৯) মহারানী ভিকৃটোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র 
ডিউক অব. এডিনবর! ভারত-্ত্রমণে আসেন। ইংলগ্ডের রাজপরিবারের 
সহিত ভারতের সাক্ষাৎ পরিচয় এই প্রথম। লর্ড নর্থককের সময়ে 
১৮৭৫ সালে স্বপং প্রিম্দস অব. ওয়েলস (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড ) ভারত 
পরিদর্শন করিতে আসেন। সে সময়ে ভারতের আপামর সাধারণে 
রাজতক্তির যে নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহ! দেখিয়া রাজকুমার খুবই প্রীত 
হুইসাছিলেন। 

১৮৭৬ সালে লর্ড লীটন ভারতের র্রাজ্প্রতিনিধি ও বড়লাট হইয়! 
আদিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ওপন্তাসিক লর্ড লীটন ছিলেন ইহার 
পিতা। বড়লাট বাহাদ্বর পিতার সাহিত্যান্থরাগ পাইয়াছিলেন ১ কিন্তু 
ভারতের সায় সুবৃহৎ দেশের পরিচালক হইবার মত অশেষগুণ তাহার 
ছিল ন|!। ভারতের শাসনভার লইবায করে মাস 
পরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 
ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিলীতে মুসলমান বাদসাহগণের কারদাহ এক 
বিশবাট দরবার আহ্বান করেন ও মহারাণী ভিকৃটোর্রিয়াকে ভারতের 
সম্াজী বলিয়া! ঘোষণা! করিলেন। ইতিগুর্ক্বে বৃটীশ শ।সনকালে এমন, 
ঝাকজমক, এত অর্থব্যর় করিয়া বুটীশয়াজের গৌরব জদর্শন করা হয 
নাই। ভুতয়াং সাধারণ লোকের মনের উপক্ষ ইহাব প্রভাব গুঘই ভাগ 
হইজ। ক্ষিত্ত দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাতে সখী হইতে পারিলেন মা; 
কাদের বাছে এই দ্দনুঠানটি বিশেষভাবে তারতের দৈনের কথা, হদশার 
কগ। স্মরণ করাইয়। দিল। শিক্ষিত সমাজের অসন্তোষের আরও একাটি 
কারণ ছিলই যাাঃতাািশিঃজি। চীন এগার চো 


লর্ড লীটনের শাসন 


১৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


'ন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছিল। অনুমান ৫২ লক্ষ লোক অনাহার গু 
অনাহারজনিত গীড়ায় মারা পড়ে । ভারতের দক্ষিণে 
দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অন্নাভাব, আর উত্তর-ভারতে 
দরবারে আনন্দউচ্ছ্াস ও অপরিমিত ব্যয়-বাহুলা-_ 
এই অসামঞ্জন্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে অত্যন্ত ক্ুব্ধ ও সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
করিল। 
লীটনের সময়ে ভারত-সীমান্তে আফগনিস্থানের সহিত দ্বিতীয়বারের 
হন্ধ হয়) ভারতের রাজকোষ হইতে বহু লক্ষ টাকা ব্যর করিয়া এই 
সীমান্ত-সমর চালানো হইল; এ ছাড়াও বু কোটি 
টাক! ব্যয় করিয়া পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করা হইল। 
ভারতের প্রজার গ্রদত্ত অর্থ হইতে ভারতের বাহিরের 
যুদ্ধের ব্যয় কেন দেওয়! হইবে, তাহা! শিক্ষিত শ্রেণী বুঝিতে অক্ষম হইন্! 
খুবই আন্দোলন ও সমালোচন! করিতে লাগিলেন। 
আরও ঢইটি কাজের জন্তঠ লীটন ভারতবাসীদের নিকট চিরকালের 
হত অপ্রিয় হইয়া গেলেন। প্রথমটি হইতেছে অস্ত্র আইন বা 40৭ 
$০০। মিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষকে একবার নিরন্তর কর! 
কয়। লীটনের সময় এক 4008 4০৮ পাশ হয়) দেশীয়দের পক্ষে 
বন্দুক তরবারি প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষা! কর! 
£৮১ 44 পাশ দৌষণীর বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু ুরোপীয় ঝ) 
মুরেশীয়দের ক্ষেতে ইহার প্রয়োগ হইল ন1) ইহাতেও এদেশের লোকের! 
আপনাদিগকে অপমানিত ও খঞ্চিত বোধ করিতে লাগিল। দেশীয় 
বিদেশীয়দ্ের মধো এই ভেদ রাজনীতির দিক হইতে খুবই বিবেচনায় 
কাজ হইল। লীটনের দ্বিতীয় অবিবেচনার কাজ হইল দেখীয় ুন্রাবনে। 


স্বাধীনত1 লোপ। 
কিছুকাল হইতে দেশীয় কাঁগজগুলি গতর্দঘেণ্টের কার্যকলাপ সদ!- 


দক্ষিণের ছুভিক্ 
ও দিল্লীর দরবার 


সঁদান্ত যুদ্ধ ও 
সনব ব্যয 


কংগ্রেসের পুরষুগ ১৭ 


লোচনা় প্রবৃত্ত হইগ্রাছিল। সরকার-পক্ষীয়ের৷ বলিতেন যে দেশী 
কাগজের যে-সব নমুন। পাওয়া যায়, তাহ! মোটেই শ্রতিন্থথকর নহে। 
১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে বড়লাটের সভায় এক আইন পাশ 
হইল) তাহার মর্ম এই ১--প্বৃটীশ ভারতবর্ষে ভারত- 
বর্ষ ভাষার কোন সংবাদপত্র, পুস্তক ব! কাগজাদিতে, 
গভর্ণমেন্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, 
নাধারণ শান্তি ন্ট করিবার, কিংবা গভর্ণমেণ্টের কোন কর্মচারীর কোন 
কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা দৃষ্ত বা ছবি থাকিলে, 
যে ছাপাখানায় এ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগঞ্জাদ ছাপা হয়, তাহার 
সমস্ত সরঞ্জাম গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। সমস্ত দেশীয় সংবাদপতের 
স্দ্রাকর ( প্রিণ্টার )ও প্রকাশককে জেলার মািষ্রেট কিংবা রাজধানীর 
পুলিশ কমিশনবের নিকট উপস্থিত হইয়াঃ নিয়মিত টাক। গচ্ছিত রাখিয়া, 
একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। গ্রী সকল সংবাদপত্রের 
কোনখানিতে রাজ-ভরক্তিণ বিরুদ্ধে, সাধারণ শান্তির খিরুদ্ধে অথবা 
সরকারী কর্মচারীগণের শাসন-কার্যের বিরুদ্ধে, কোন কথা লেখ! হইলেঃ 
সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক, জেলার ম্যািষ্রেট অথঝ। পুলিশ 
কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাধিয়াছেন, তাহা বাগেয়াপ্ত হইবে ।+ 

লর্ড লীটনের বাবস্থাপক সভান এ আইন সহজেই পাশ হইস্সা গেল» 
কারণ তখন বে-সরকারী সভ্য নামেমায খাকিত। এই আইন বিলাতের 
সেক্রেটারী অব. ইপ্ডিয়ার নিকট প্রেরিত হুইলে তিনি তাহাতে সন্মতি 
জ্ঞাপন করেন; কিন্তু স্তর এরক্িন পেরি, স্তর উইলিয়ম ম্যুর, কর্ণেল ইযুজ, 
মাদ্রাসের ভূতপূর্ব গওর্ণর ডিউক অব. বাকিংহাষ, শ্তর আর্থার হুবহাউস 
এই ভঁ-নীতির *ত্যন্ত নিন্বা করিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। স্বার 
এরস্কিন পেরি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়! বলিলেন যে “এ আইন কেবল ভাবত- 
বানীধের অসন্তোষ-জনক নহে, আমরা দ্বাজাশাসন বন্ধে যে উদারনী্ধি 


দেশীয় মুরাদের 
স্বাধীনতা লোপ 


১৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অবলম্বন করিয়াছি, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্কে 
যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে ভারতবর্ষাঁ় স্বাধীন সংবাদ- 
হা ানিতের পত্র হইতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে 
অনেকের বাধা 
চিত পারি।” স্তর উইলিয়ম মুযুর লিখিলেন যে “১৮৫৭ 
সালের সভায় ঘোরতর বিপদের সময় কিছুকালের জন্ত 
এইরূপ আইন জারী কর! যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ১ কিন্তু এক্ষণে ভারত- 
বর্ষে প্রগাঢ় শাস্তি বিরাজ করিতেছে ।” তিনি স্বেচ্ছাচারী ম্যাজিষ্রেটের 
হাতে প্রভূত ক্ষমত। দিবার বিরোধী ছিলেন। ত! ছাড়া উপস্থিত আইন 
ইংরেজী সংবাদপত্রসমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল দেশীয় সংবাদপত্রসমুদয়কেই 
নিগড়বন্ধ করি৷ বুটাশ-সরকার পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইতেছেন। 
কর্ণেল ইযুলও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ডিউক অব. বাকিংহাম, 
হবহাউস সকলেই নানা্দিক হইতে এই আইনের বিরুদ্ধে লিখিলেন। কিন্ত 
অবশেষে উহা পাশ হইয়া গেল। 

“দেশীয় সংবাদপত্রসমুহ যে-সকল বিষয় কঠোরভাবে আন্দোলন করিত, 
তাহা! এই,-_প্রথমত যুরোপীয়দের অধিক অধিকার, এক অপরাধে 
সুরোপীয় ও এতদ্ধেশীয় অপরাধীদিগের দণ্ডের প্রভেদ ? যুরোপীর়দের ওদ্ধত্য 
ও দেশয়দের প্রতি অসভ্যবহার ; ইংরাজ সংবাদপত্রের বিদ্বেষভাবের পাণ্ট। 
জবাব; এবং দেশীয় রাজদরবারে রেসিডেপ্টদের অনিষ্টজনক অসধ্যবহার । 
€হবহাউসের মন্তবা হইতে )। এই সব বিষয়ের তীব্র সমালোচনা হইত, 
কিন্তু বিদ্রোহ-প্রচার কখনো হয় নাই। এই সময় বাংলাদেশের একখানি, 
পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা! শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 

“অমৃতবাজার পত্রিক1।” এই পত্রিকাথানি ১৮৬৮ 
শিশিরকুমারও সালে যশোহরের একটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত, হয় & 
যি আরম্ভ হইতে শিশিরকুমার ইংরাজ কর্পচারী ও 

ঝুটীয়ালদের কুকীত্তির কথ! প্রকাশ করিতে আরম করেন। সরকার, 


কংগ্রেসের পূর্বযুগ ১৯ 


বন্ছবার শিশিরকুমাঁর ও তদীয় পত্রিকাকে জব করিবার চেষ্টা করেন। 
অবশেষে ১৮৭৮ সালের ৯ আইন পাশ হন্টবে জানিতে পারিয়। শিশিরকুমার 
যথাসময়ে পত্রিকাকে “ইংরাজী” ভাষায় প্রকাশ করিলেন। বাংলার জাতীয়- 
জীবনের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি সে যুগের তেজস্থিতার পরিচায়ক । 
আইন পাশ হইলে লীটন যে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ দূর করিবেন ভাবিয়া- 
ছিলেন, ফলে তাহার বিপরীতটি ঘটিল; শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুরত্ব 
ও ব্যবধান বাড়িয়া চলিল। লীটনের এই হঠকারিত1 ও রাজনীতিজ্ঞ 
অনুচিত কাধ্য জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে সহায়ত। করিল। 
বিবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, আধিক ও আধ্যাত্মিক কারণের 
সমাবেশ, ও ইংরাজী-শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য-জগতের সহিত তুলনামূলক 
ভাবে বিচার করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারতের শিক্ষিত যুবকদের 
মধো একট! রাজনীতিক চেতন! জাগিয়া উঠিতেছিল। এই অসস্তোষ 
প্রকাশের প্রথম প্রয়াস ১৮৭৬ সালে কলিকাতায় ইগ্ডিয়ান এসোনিয়েশন 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন। পূর্বোল্লিখিত বুটাশ ইয়ান এসোসিয়েশন 
জমিদার ও স্্রাস্ত ব্যক্তির সভা হুইয় দাড়াইয়াছিল। 
৯ নব্য বঙ্গের আশা আকাঙ্ষার পক্ষে এই পুরাতন 
রঃ মে প্রতিষ্ঠান যথে্ ছিল ন। যুবক স্ুরেন্্রনাথ ইহার 
কিছুদিন পূর্বে সিবিল সাধিস হইতে লাঞ্ছিত হইয় 
দেশের দিকে মন সংযোগ করিলেন ও দেশসেবায় ব্রতী হইলেন। 
জুরেজজনাথ, রেভারেও কালীচরণ বদ্দ্যোপাধার, ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম 
যুবক নেত। বারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ব্রাহ্মসমাজের 
আন্ততষ নেতা, পণ্ডিত শিবনাখশান্ত্ী প্রভৃতি কর়েফজন তেজন্বী যুষক এই 
নুতন মতা স্থাপন করিলেন। হ্টামাচরণ সরকার ইছার প্রথম সভাপতি 
তাছার পরে রেভারেও কুকমোহন বঙ্যোপাধ্যায় সছাশযর় সভাপতি হন ) 
'াননদমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক । 


২০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার পর এবৎসরে বিলাতের 
সিবিল সাধিস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়স কমাইয়া উনিশ বৎসর কর! 
হেইল। কিছুকাল হইতে ভারতবাসীরা এই পরীক্ষায় সসন্মানে পাশ 
করিয়া সিবিল সাবিসের কার্য পাইতেছিল । এই ব্যবস্থা ইংলগ্ডের চাকুরী- 
অন্বেষী যুবকদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই হউক, অথব! 
ভারতীয় যুবকের পক্ষে উচ্চ রাজকর্ম্ম সুলভ হওয়া 
বাঞ্থণীয় নয় মনে করিগ়্াই হউক, বিলাতে সিবিল 
সাধিস সঙ্গদ্ধে উনিশ বৎসরের এই অদ্ভুত নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছিল বলিয়! 
লোকের সন্দেহ 5হইল। উাঁনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতীয় বালকদের 
পক্ষে এ দেশের উপবৃক্ত শিক্ষা! লাভ করিয়। বিলাতে গিয়। উক্ত সময়ের মধে; 
নিখিল নাধিসে প্রতবশ লাভ কর! খুবই কঠিন। বিলাতে ও তারতবর্ষে 
এককালীন সিবল সাধিসের পরীক্ষা! গৃহীত হইবার জন্ত বিছুকাল তইতে 
এদেশে আন্দোলন চপিতেছিল ; এক্ষণে এই নিয়ম পাশ হওয়াতে শিক্ষিত 
যুবকগণ অত্যান্ত ক্ষুন্ধ হইয়। উঠিলেন। কলিকাতায় বিরাট সভ| করিয়। 
ভারত-সচিবের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইল । ১৮৭৭ সালে ই্ডয়ান্‌ 
এসোসিয়েশন যুখক সুরেন্ত্রনাথকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারকরূপে 
নানাস্থানে প্রেরণ করিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের ও পঞ্জাবের প্রত্যেকটি প্রধান নগরীতে গিষ্কা 
সিবিল সাধিসের বয়ুদ বৃদ্ধি ও একইকালে বিলাতে ও 
ভারতে পরীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব করিব ব্তৃতা করিয়] বেড়াইলেন। পৰু 
বৎসরেও তিনি পশ্চিম-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এই উদ্দেস্তে গমন করেন । 
তখনকার রাজনৈতিক আঙ্দোলন কি লইয়া হত ভাঁবিলে বর্তমানে অনেকের 
আশ্চর্য বোধ হইতে পারে, কিন্ত ইছাই বর্তমানের ছুচনা? এবং উত্তরকালে, 
যে দুরেজ্নাথ বাংলাদেশের একছজ প্লেতা ও রাজনৈতিক গুরু বলিক্গ 
দেশের পুজ। পাইয়াছিলেন, তীহারও বান্মনীতিতে হাতে-খদ্ধি এইখানে । 


সিবিল সাধিস 
ও রাজনী(৩ 


স্ুরেন্্রনাথ 
ও রাজনীতি 


ংগ্রেসের পূর্বধুগ ২১ 


ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে কেবল 
এপ্দেশেই হইতেছে তাহা নহে) ইংলগ্ডে ভারতের দুই একজন বন্ধু 
চিরদিনই দেখা গিয়াছে । তাহার! ভারতের প্রতি সুবিচারের জন্ত বরাবর 
আন্দোলন করিয়৷ আসিতেছেন। কোম্পানী আমলের প্রথম দিকে মহামতি 

বার্ক (39709), ও উবার শেষের দিকে 17611 
বিণাতে ভারত বন্ধু 38. 05079 গাঃএেল্োএর মত লোক শ্বজাতিদের 
অন্জা অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । জন ব্রাইট (০17. 7371£76) 
চিরদিন ভারতের জন্ঠ পার্লাম্ণ্টে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার পরে 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ ফসেট ([779০6৮6) ভারতের অকৃঞ্জিম বন্ধু 
ছিলেন। 

১৮৬৫ সালে মিঃ ফসেট পার্লামেণ্টের সদন্ত নির্বাচিত ছন। ভারতের 
শাসনকার্ষ্েযে ভারতবাসীদের সংখ্যা ও সামর্থ্য এত অল্ন বলিয়া তিনি 
প্রতিনিরত তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু পার্লামেন্টে 
ভারত বর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প এবং সভ্যদের জানিবার ওৎস্থকাও এত 
ক্ষীণ যে, ভার সকল যুক্তি তর্ক অরণ্যে রোদনের স্তার ব্যর্থ হইত । 

সি'বল সাবিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাহার মত ভারতীয়দের সহিত অম্পূর্ণ 
মিলিয়াছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে বিলাতে এবং ভারতবর্ষের 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস মহানগরীতে একই কালে ০071)6610%0 
পনবীক্ষা গৃহীত হউক। ১৮৭১ সালে তীহার সভাপতিত্বে ভারতের 
আধিক ব্যবস্থা সুদ করিবার জন্ত এক রাজকীয় কমিশন বা তাস্তবৈঠক 
বসে। ১৮৭৪ সালে পার্লামেপ্টের নূতন নির্ধাচদের সময় মিঃ ফসেট 

পরাভূত হইয়! সত্যগ্রেণীচাত হন। কলিফাতার 

। মিঃকসেট ও অধিবাসীরা তাহাদের আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
ভারতীয় জেট কারিনা উহাকে ++. টাকা উপচৌফন দিয়া পুরয়ার 
সভ্য হই্ধার় জন্ত উৎসাহিত করিলেন । এই সময়ে ভারতের জনমত দুস্প্ট 


২২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


আকার ধারণ করে নাই বণিয়া, তৎকানীন ভারত-সচিব ও গভর্ণরগণ 
এমন সব কম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, যাহার জন্ত সমগ্র ইংরাজ জাঠি 
কলঙ্কের ভাগী হুইপ উত্তরকালে নিন্দিত হইয়াছে । ১৮৭৫ সালে জর্ভ 
সেলিসবেরী ভারতের রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়৷ রাজ-অতিথি তুব্ণ 
স্থলতানকে ভোজ দিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইহার বায় কেন গদত্ত 
হইল-_এবিষয়ে ফসেট সাছেব প্রতিবাদ করেন। লর্ড সেলিসবেরীর 
এই কাধ্যকে তিনি 'মহৎ নীচত্ব* বলিয়া অভিহিত করেন । এই সময়ে 
আবিসিনিম্নার সহিত ইংরাজদের এক যুদ্ধ হয়। ভারতবর্ষে আসিতে পথে 
আবিসিনিয়ার উপকূল পড়ে; ভারতবর্ষে ইংরাজদের আলা-যাওয়ার পে 
যুদ্ধ হইল বলিয়া, উহার বায় ভারতকে বহন করিতে হইবে স্থির হইল ; 
ফসেট ইহারও প্রতিবাদ করিলেন ও অবশেষে স্থির হইল ভারতবর্ষের রাজন্য 
হইতে ভারতসরকার অর্ধেক বায় বহন করিবেন, অপরার্ধ বুটীশ রাগ্রকোৰ 
হইতে প্রদত্ত হইবে! ১৮৬৯ সালে ডিউক অব. এডিনবরা ভারতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশে ভ্রমণকালে ভারতীয় রাজাদিগকে কিছু 
কিছু উপচৌকন দিয়াছিলেন; এই উপটৌকন (') বুটাশ রাজকোব 
হইতে প্রদত্ত হইল না, ভারতের অর্থভাগ্তার হইতেই তাহ! গৃহীত হইল ! 
প্রিন্সমব, ওয়েলস ভারত-সাত্রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসিলেন$ সেই 
ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে আদায় করিবার কথা উঠিল ? মিঃ 
ফসেট এই অদ্ভূত বিচারের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। 

রাষনৈতিক কিন্তু ফল বিশেষ হইল না) তিনলক্ষটাক ভারতবর্ষের 
হী রাজকোষ হইতে দিতে [হইল। এই সব ব্যবহারের 
ফলে ভারতের শিক্ষিতশ্রেণীর মন যে ক্রমেই তিদ্ঞ হইয়া! উঠিতেছিল, 
তাহ! সে-যুগের অদুরদশী রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝিতে পারিতেছিলেন ন!। 
তাহারা দেশের জনমতকে অগ্রাহথ করিয়! রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেছিলেন 
এবং জনমত যখন তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহার 


কংগ্রেসের পু্বযুগ ২৩ 


সুখবন্ধ করিয়া দিয়! ভাবিলেন রোগের প্রতিকার হইয়া! গিয়াছে। ইহার 
ক্ষলে শাসক ও শামিতের মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধ বাড়িয়া চলিল। 
১৮৮ৎ সালে বিলাতে রাজনৈতিক রক্ষণশীল দলের পরাজর হইলে লর্ড 
'সীটন কাজ ছাড়িয়া! দিলেন। তাহার স্থানে মহামতি লর্ড বীপন ভারতের 
রাজপ্রতিনিধি ও শাসক হইয়া আসিলেন। র্ীপন উদারনীতিতে বিশ্বাস 
করিতেন, মানুষকে বিশ্বাস করিয়া! সন্দেহ করিতেন না, ব! দায়িত্ব দান 
করিয়া ভয় পাইতেন না। ভারতে আসিয়া তাহার 
নও প্রথম কাজ হইল আফগানিস্থানের আমীরের সহিত 
হানা সন্ধিস্থাপন ও সখ্যবন্ধন। রীপন আমীরের সহি 
যে সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় চল্লিশ বতমর অক্ষুণ্ন ছিল, 
এমন-কি মহাযুদ্ধের ঘোর দুর্দিনে তাহা অটুট ছিল। রীপন আর 
একটি উদার কর্ণের জন্ত জনপ্রিয় হইলেন। মহীশূরের মিজরাজ্য ১৮৩১ 
সালে কু-শাসনের জন্য বুটাশসরকার স্বয়ং শাননভার গ্রহণ করেন। 
ব্রিশ বৎসর পরে ১৮৬১ সালে সরকার এই প্রাচীন রাজ্য গ্রাচীন 
হিন্দু রাজপরিবারের হস্তে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সে সময়ে 
রাজ! নাবালক ছিলেন। ১৮৮১ সালে রীপন মহীশুরের প্রাচীন রাজ্যে 
হিন্দু রাজপরিবারের রাজাকে অভিবিক্ত করিলেন। ইহাতে বৃটীশরাজের 
প্রতি লোকের শ্রদ্ধা! বাড়িল। 
দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ষে আইন লর্ড লীটন ১৮৭৮ সালে পাশ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ররীপন উঠাইয়া দিলেন। ইছাতে দেশের লোক যেন নিশ্বাস 
ফেলিয়া আরাম বৌধ করিল, সরকারও দেশীয় জনমত জানিরা নিজ কর্তবা 
নির্থারখ করিতে সক্ষম হুইলেন। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় ববীপন 
মহোদয় ঘোষণা 'করিলেন বে জাতীর হ্বরাজা পাইবার 
পুর্বে স্থানীয় শ্বারদ্ধ শাবন (0,909) 991200%9:0- 
1062) প্রথমে প্রন্বোগন। দেশের শেোফকে, 


সমুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীনতা; 
ভামীস- দাত শামন। 


২৪ ভারতে জাভীয় আন্দে।লন 


শ্বায়ন্ত-শাঁসনের জন্ত ক্রমশ উপযুক্ত কর! গ্রয়োজন। ভারতবর্ষ বহুষুঃ 
পরাধীন ; আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বীস ও মিলিত হইয়া] কার্য করিবার শক্তি 
তাহার নষ্ট হইয়াছে । সেই শক্তিবিকাশের জন্ত স্থানীয় শ্বায়ত্-শাসন 
প্রবর্থিত হইল। তীহার মময় হইতে ম্যুদ্সিপালটি ও লোকাল বোর্ডের 
শাসন-পদ্ধতি প্রতর্ভিত হয়। 

বীপন শাসন-বিভাগের অন্তান্ত কোঠায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে শাসন-কার্য্যের ভিতরে ষুরোপীর ও দেশীগদের মধ্যে বিশেষ ভেদ কর 
₹ইত। পূর্বেই বণিয়াছি বিলাত-গ্রতাগত বাঙালী যুখকগণের মধ্যে 
“সামা, মৈত্রী ও শ্বাধীনতা'র জন্ত তীব্র আকাজ্ষ! জাগিয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
বিহারীলাল গুপ্ত সিবিল সাধিসের লোক ছিলেন। তিনি মাজিপ্রেটের 
কাজ করিবার সমন্ন এই বিসদৃশ ব্যবস্থার জন্ত নিজেকে অপমানিত মনে 
করিলেন । তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াও তাহার আদালতে শ্বেতাজ অপরাধী 
সাহেবের বিচার করিতে পারিবেন না। ১৮৮২ সালে ছিনি বের 
ছোটলাটের নিকট বিচারালরে এই বর্ণগত ভেদের বিরদ্ধে ঘোর গ্রতিবা? 
করিরা এক মস্তবালিপি প্রুরণ করেন। পর বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় তৎকালীন আইন-সদন্ত (7-%দ-11010১০:) মিঃ ইপবার্ট এক বিল 
উপস্থিত করিলেন। বিঞের মর্ম এই যেবিচারালরে শ্বেতা কৃষ্ণাঙ্গ কোনো 
ভেদ থাকিবে না। দেশীয় ম্যাজিপ্রেটের নিকট শ্বেতাঙ্গের বিচার হইবে, 
এই প্রস্তাবে সমগ্র যুরোপীর সমাজ ক্ষেপিয়! উঠিল। চারিদিকে বিলের" 
বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন সুরু হইল) যুয়োপীয়েরা! একযোগে ইহার 
প্রতিবাদ করিল । দেশময় ৮০1017699: (07801590102 গঠিত হইল 
শ্বেতাঙ্গদের সহিত কৃষ্ণাঙ্গ ফিয়েছিরা পর্যন্ত যোগদান 
করিয়া দেশময় ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত করিল ।' 
ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট ব্বীপন ব্যভীত আর কোন 
মুরোপীয় সদন্কই বিলের সমর্থন ফরেন নাই। বাহিরে সাহেবের আস্ফা. 


উলবাট” বিলের 
রাজনীতিক শিক্ষা 


ংগ্রেসের পূর্বযুগ ২৫ 


লন করিয়! বেড়াইতে লাগিল ও বিল পাশ হুইলে তাহার! কি করিবে সে 
সপ্ধপ্ধে মনেক আজগুখী কল্পন! সাহেবমহলে ও বাঙালীমহলে ধৌয়াইতে 
লাগিল। এমনকি বড়লাটকে জোর করিয়া! জাহাজে তুলিয়া এদেশ 
হইতে বিদায় করিবে এরূপ কথাও তাহার! ভাবিয়াছিল। ভারত- 
বাসীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টা তখনো ন্ুম্পষ্টাকার ধারণ করে 
নাই। তাহাদের বিচ্ছিম্ন ও ক্ষীণ কণ্ের বার্থ আশ্ফালনে সরকার ও 
খেসরকার ঈংরাজ কর্ণপাত করিবার কোনে! কারণ তখনে! খুঁতিয়া পায় 
নাই। বিঙ্গ পাশ হইল না; কিন্তু দেশীর ও বিদেশীরদের মধ্যে বিরোধ 
ও 1বচ্ছেদের রেখাটা সুম্পষ্ট করিয়া! অঙ্কিত হইল। ভারতবাসীদের চক্ষু 
খুলিয়া গেল) সংবন্ধ শক্তি অল্প হইলে দেশমধো কিন্ূপ আন্দোলন সৃষ্টি 
করিতে পারে, তাহার উদ্দাহরণই ইল্বার্ট বিল আন্দোলনের শিক্ষা। 
ছেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র করেকটি ব্যঙ্গ-চিত্র সাহিত্যে রাখিয়া! গিয়াছেন-_ 
সমসাময়িক রাজনীতির উহাই একমাত্র নিদর্শন । 

লর্ড ব্রীপনের সময়ে শিক্ষা সন্বক্ষে এক বৈঠক বসে। শিক্ষা এতদিন 
পর্যন্ত উপরের শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিপ? বাংলাদেশে ধনী ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেমীর সমবেত চেষ্টায় বহুশত উচ্চ-ইংরাজী-বিস্তালয় ও কলেজ ' স্থাপিত 
হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষ! নিয়শ্রেণীর মধ্যে আশানুরূপ 
বিস্তৃতি লাভ করে নাই। শিক্ষা-কমিশন দেশের 
“দেশীয় বিস্তালয়গুলিকে বাঢাইয়। তুলিবার অন্ত 
উপদেশ দিলেন এবং মধ্য ও ইংরাজী শিক্ষার অন্ত দেশের লোকদের চেষ্টা 
যাহাতে বুদ্ধ পায়, সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ফরিলেন। দেশে 
সন্তায় পাশ্চাতা-শিক্ষা। ক্রমশই বাড়ির! চলিতেছিল। কিন্তু সে শিক্ষা 
"ফেবলই 'লেখা-পড়া'র শিক্ষা) চাকুরী, ওকালতী ও ডাক্তারী ছাড়। 
যুবধণের যাইবার পথ ছিল না। রাঙ্জনীতি, রাজাশালন, সৈনিক-বিভাগ, 
দৌধিভাগ, ব্যবসার বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মে প্রবেশের উতৎমাঁহ বা সুযোগ, 


ব)পণ ও 
শিক্ষা বিদ্তার 


২৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


তাহারা পাইত না। অথচ চাকুরীর সংখ্যা অসংখ্য নয়। দেশময় এই 
দরিদ্র ভদ্রলোক! যুবকদের আধিক অগ্তাব জনিত কষ্ট দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সভ্যতার প্রধান দোষ 
হইল যে, বছ সহত্র যুবক সামান্ত ইংরাজী-শিক্ষা! ও 
উপাধি পাইয়া! দেশের নাড়ীর সহিত যোগছিন্ন 
হইয়া গেল। তাহার! যে-শিক্ষা পাইয়াছে তাহার ফলে বাহিবের জীবন 
শংগ্রামে তাহার! সম্পূর্ণ অন্থুপযুক্ত ; আবার গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক কন্ম 
করিতেও অপারক ও অনিচ্ছক। দেশের শিক্ষিত যুবকদের যথোপযুক্ত 
জীবিকা সংস্থান না হওয়ার, সরকারী উচ্চপদগুলি সাহেব দিয়া পূর্ণ করায়, 
বে-সরকাগী রেলগ্ায়তে বা সদাগরী অপিষ প্রভৃতিতে অনুপ নীতি 
অনুস্যত হওয়ায়, দেশের মধ্যে চঞ্চলতা ও অসস্তোধ বাড়িতে লাগল । 
জাতীয় জাগরণের ইহাও অন্ততম কারণ। 


মধাবিত্ত শিঙ্গিতদের 
অন্নকষ্ট ও অসঞ্ছেষ 


দ্বিতীয় পর্ব 
ংগ্রেস যুগ 


ইলবার্ট বিলের পরাজয্বের আঘাত পাইয়া! বাংলাদেশের মনীধিগণের 
মনে প্রথমে এই কথাটি জাগিল যে সমগ্রদেশের মিণিত ও সংবন্ধ চেষ্টা 
বাতীত রাজনৈতিক আন্দোলন কার্ধ্যকারী হইবে না। মহারাজ যতীক্্র- 
মোহন ঠাকুর ধনে মানে সেই সময়কার শ্রেষ্ব্ক্তি; তাহারই নেতৃত্বে 
কলিকাতায় 7২8610718] 19885 স্থাপিত হয়। 
১৮৮৩ সালে ইওিয়ান এসোসিয়েশন এক জাতীর 
মহাসভা ( 201908]1 00109267509 ) আহ্বান 
করিলেন। কলিকাতার বর্তমান প্রেলিডেন্দি কলেজের সম্মুখস্থ পুরাতন 
“আলবার্ট হলে' তিন দিন এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেসের 
কথ। তখনে! কেহ কল্পন! করেন নাই বটে?) কিন্তু এ শ্রেনীর একটি 
প্রতিষ্ঠানের অভাব যে অনুভূত হইতেছিল, এই কন্ফারেন্স তাহার প্রমাণ । 
এই কনফারেন্সের প্রধান উদ্‌যোক্ত। ছিলেন আনন্দমোহন ও সথরেক্্রনাথ । 
নিখিল ভারত রাষ্ট্রভার কল্পনা এই সময়ে আর এক ক্ষেত্রে কতকগুলি 
মনীধির মনে উদ্দিত হইয়াছিল। শ্রীমতী আনি বেসাস্ত পিখিয়াছেন যে 
১৮৮৪ সালে নাড্রামে থিওগফিক্যাল মোসাইটিয় যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 
যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাহাদের কয়জন ও তাহাদের কয়জন বন্ধ 
মোট ১৭ জন দেওয়ান বাহাছুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে 
কংেদের . সমবেত হইয়! এ বিষয়ের আলোচন! করেন। পহিন্ছু 
পরিষদ সাতাস , সম্পাদক স্ুরক্প্য আযলার, আনন্চানুনরেজনাখ সেন, 
জুরেজনাখ, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি সেদিন উপস্থিত ছিলেন।. তাহাদের 
মনের মধ্যে এই অস্ফুট আক্লাঞ্ষ জাগিল নে নিখিল ভায়তের গরতিনিধিদের 


নেশদাল লীগ 
ও কনফারেন্স 


২৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


লইয়া রাজনীতি চচ্চা করিতে হইবে । ইহাই কংগ্রেস-স্থাপনের প্রত্যক্ষ 
কারণ না হইলেও পূর্বোক্ত কনফারেন্সের স্থায় দেশের স্ুধীগণেত মনে 
একট] মিলিবার ইচ্ছা! জাগ্রত করিল। 

ঠিক এই সময়ে সরকারী মচলেও এই লইয়া আলোচন| চলিতেছিল। 
ভারতবাসীদের রাজনীতি চ্চার জন্ত আকাজ্কা দেখিয়া একজন সহদর 
ইংরাজ সেটিকে আকার দানের ইচ্ছা! কবিলেন। এই মহান্ুভব রাজ কর্মচারীর 
নাম মিঃ এ, ও, ঠিউম | ইনি সিবিল সাধিসের লোক ছিলেন। তাহার 
চারিত্র-মাধুর্যে তিনি নিপাহী-বিদ্রোহের ছুধিনে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
প্রজাদের শান্ত রাখিতে সক্ষম হইফ়াছিলেন। ভারতবাসীদের আধিক, 
নৈতিক, সামাজিক ও রাভনৈতিক হূর্গতি দুর করি- 
বার জন্ত তাহার আকাজ্ক। ব্দিনের । ১৮৮৩ লালে 
কম হইতে অবসর লইয়া! মিঃ হিউম শিক্ষিত ভারত- 
বাসীদের সাধুচেষ্টা, সছদ্দেস্ট ও ভাষা দাবীর সহিত আপনাকে অঙ্গীতৃত 
করিলেন। তাহার মনে হয় দি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় 
বাক্তির1 সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে 
স্থফল ফলিতে পারে। প্রথমে তিনি উক্ত সভায় রাজনীতিক আলোচনা' 
করিবার পক্ষপাভী ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে তিনি তৎকাণীন বড়লাট 
কর্ড ডাফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন। 
জর্ড ডাঁফরিণ বলিলেন, বিলাতে যেমন একদল মন্ত্রী হইয়া শাসনকার্ধ্য 
পরিচালন করেন, আর একদল প্রতিপক্ষ (01010081%07, ) থাকেন, 
এদেশে তেমন নাই। এদেশের সংবাদপত্রে লোকমত গ্রতিফলিত হইলেও, 
তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর কর! যার না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাগ্রনীতিকের। 
বন্দি বৎসর বৎসর সম্গবেত হইয়া শাসনপ্রণালীর দোষ ক্রুটি দেখাইয়া! দেন 
ও সংশোধনের উপার নির্দেশ করেন, তবে শাসক ও শাসিত সফলেরই 
উপকার হয়। মিঃ হিউম জর্ড ডাফগ্িণের কখানুসারে এই সভা সন্থদ্ধে 


মিঃ হিউম ও 
কংগ্রেস কল্পন। 


ংগ্রেস যুগ ২৯ 


'বিভিন্ন গ্রদেশের রাজনীতিকদের নিকট তাহার ইচ্ছ! জাগপন করেন। 
সকল প্রদেশের রাজনীতিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির! মিলিত হইলে, তাহাদের 
শক্তি ও মনোভাব কিরূপ দঈীড়াইবে তাহ। প্রথমে কেহই অনুমান করিতে 
পারেন নাই। প্রথম তিন বসর়ের কংগ্রেস সরকার ও লর্ভ ভাফরিণের 
নুদৃষ্টিতে ছিল) তারপর ১৮৮৮ সালে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেইবার অকনম্মাৎ বড়লাট বাহাহ্‌বের মত গু 
ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষিত হইল। 

১৮৮৫ মালের বড়দিনের ছুটির সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জাতীয় 
মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; সেখানকার 'সার্বঞজনিক লতা?" 
ইহার ভাব গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়ে পুণাতে কলেরা মহামারী 
দেখ! দেয় বলিয়া সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করা হইল। 
বোম্বাই €প্রসিডেন্সি এসোসিরেশন” অল্প লমর়ের মধ্যে সঙ্র্ধনার যথোপযুক্ত 
আয়োজন করিগ্না মকলের ধন্তবাদার্ঘ হইয়াছিলেন। 
বোহ্বাইএর নেতাদের মধো তেলাঙ্গ ও ওয়াচার নাষ এই 
প্রথম অধিবেশনের সহিত অচ্ছেম্বভাবে গ্রথিত | এই 
সভার নাথ হইল “ইগ্গিয়ান নেশলান কংগ্রেম। এই অধিবেশনের প্রথম 
দভাপতি বাঙালী-_-শ্উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( $/. 0. 3088)096 )। 
প্রথম অধিবেশনের সভাগণ নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না? তাহাব্র পর 
হঠতে কংগ্রেসে নির্বাচন পদ্ধতিই চলিয়। আিতেছে। এই সমক় হইভে 
ভারতের রাজনীতিক মতামত কংগ্রেসই প্রকাশ কছিতেছে। প্রারস্ে 
কংগ্রেসের যে উদ্দেঞ্ঠ ছিল তাহা আজ বিশেষ করিয়া! জান! প্রয়োজন, কেন; 
না যুল হইতে বর্তমানের 0990 এব অনেক পার্থক্য হইয়া! পড়িয়াছে। 
ইহায় উদ্দেস্ত ছিল (১) ভাবত সাআাজ্যের তির 
ভিন্ন অংশে বাহার দেশের কাধ কিনেছেন, তাহা 
দের মধ্যে বমিইতা। ও বন্ধু গীপন।" (২) পঞ্চ 


১৮৮৫ কংথেস 


স্থাপন 


কংগ্রেসের 
মঙ-বখান 


৩৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ফলে জাতিগত, ধর্মগত ও প্রাদেশিক সন্কীর্ঘতার যখাসস্তব দূরীকরণ ও লর্ড 
ব্ীপনের শাসনকালে বে জাতীয় একতার সুত্রপাত হুইয়াছে তাহার পুণ্টি- 
সাধন। (৩) ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে স্তাধ্য ও বিধিসঙ্গত 
আন্দোলনের দ্বারা দূর করিয়া ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন । 

১৮৮৪ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যাস্ত কংগ্রেসের এগারটি অধিবেশনের পর 
নেতৃগণ বুঝিতে পারিলেন যে জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্ত সফল করিতে. 

হইলে তাছার একট! নিশ্চিত লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট কাধ্য- 

১৮৮৪--১৮৯*৫ প্রণালী স্থির থাকা চাই। যদিও এই রাজনৈতিক 

হন সভা ভারতের কল্যাণ কামনার স্থাপিত হইয়াছিল, 
তথাপি নেতারা এমনি পাশ্চাত্য সভাতা, পদ্ধতি ও ভাষার মোহে 
আবি ছিলেন যে তাহার! সাধারুণ লোকের সহান্থভৃতি বা শ্রদ্াা আকর্ষণ 
করিতে পারেন নাই) অপরদিকে রাজকর্মচারী ও ইংরাজ সংবাদপত্র 
সমূচের বিষ নজরে তাহার! বরাবরই ছিলেন। তীহার! সর্বদাই কংগ্রেসের 
নিন্দা করিতেন । 

১৮৯৫।৯৬ সাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন 
শক্তি ও নৃতন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইল। দেশের মধ্যে মফঃশ্বলেও রাঁজ- 
নৈতিক আন্দোলন এই সময় হইতে সুক্ু হয়। জাতীয় মহাসমিতি সমগ্র 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর স্থার্থ আলোচনা হয়, ক্থুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের 
স্থানীয় স্বার্থ সনবস্থীয় ক্ষত কুদ্র প্রশ্ন অনালোচিত থাকিয়া! যাইত । ইহা! লক্ষা- 
করিয়া বজদেশের অগ্রনীগণ কেবল বাঙালীদের অন্ত একটি গ্াজনৈতিক 

সন্থিলন করিবার বন্দোবস্ত কিলেন। এই সন্থিলনই 

বন্সীর প্রাদেশিক “বীর প্রাদেশিক সমিতি* নামে অভিহিত হয়। 
সিভিহাগক ১৮৮৮ সালে ইছার প্রথম অধিবেশস হয় । ১৮৯২ 
সাল বাতীত বঝাবরই কলিকাতায় দ্ইঙিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ীতে 
ইহ্থাক্স অধিবেশন হইয়াছিল । ১৮৯৪ সাল পরাস্ত রাজধানীতে 


ংগ্রেল যুগ । ৩১ 


বৎসরে একবার করিয়া! সকলে বিলিত হী মাত্র, দেশমধ্যে রাজ- 
নীতিক শিক্ষা ও আন্দোলন প্রচার করিবার | কেহ ভাবেন নাই। 
১৮৯৪ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের পর যরগদেশের প্রতিনিধিগণ 
মাদ্রাম হইতে জলপথে কলিকাতায় ফিরিতেছিন্তেখন “বঙ্গীক় প্রাদেশিক 
সমিতির অধিবেশন পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের(ভিন্ন জেলায় করিবার 
প্রস্তাব উপস্থিত হয়। প্র অধিবেশন বৈকুগ্ঠনাথ 
মফঃদ্বলের রাজনীতি 
চিউজার সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ১৪ সালে বহরমপুরে হয় । 
তদবধি একাল পর্য্য্ত এাঁর ভিন্ন ( ১৯০২ সাল) 
প্রাদেশিক সভার অধিবেশন বঙ্গের বিভিন্ন পের পর্দ্যার ক্রমে হইয়া 
আসিতেছে । এইরূপ একটি গ্রাদেশিক সভার্নন! আমরা পরে দিব। 
বাংলাদশের অগ্রণীরা যেমন রাজনীতিকে |শব্যাপী করিবার জন্ত 
জেলায় জেলার উহার 'আধবেশনের চেষ্ট! বৃতেছিলেন, ভারতবর্ষের 
পশ্চিমে মহারাষ্ত্রদেশেও রাজনীতিকে জাতীয় আানর অঙ্গীভৃত করিবার 
জঞ্ত চে চলিতোছল। এই নৃতন আন্দোলনেরবতা ছিলেন ৰালগঙ্গাধর 
তিলক । তিলক মারাঠা জাতির মধ্যে সারজনি গণপতি” পুজার প্রবর্তন 
রি করেন। দশ দিন ধরিয়া|ই উৎসব চলিত ও এ 
সিন দিনে মহারাষ্রী জাতির গীত গৌরব, শিবাজীর 
অক্ষয় কীর্তি কলাপ তাহা ধর্মগ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
বক্তৃতা হইত। ইহার কিছুকাল পূর্বে ( ১৮৯৩। পুপা নগরীতে গো-বধ- 
নিবারণী সভা স্থাপিত হ্ইয়াছিল। এই বোদ্বাইতে হিন্দু ও 
অ-হিন্ুর মধ্যে বিরোধ সঞ্চারিত হয়। [হিন্ুজাতীয়তার উহাই 
প্রথম আত্মবোধের বিক্কতরূপ। 'সার্বজমিফ |গণপতি-পুজ। প্রবর্তিত 
হওয়ায় হিন্দুদেরণমধ্যে.জাতীয়তার নৃতন রূপ দিল। ১৮৯৫ সালে 
যারাধাদের বর্মবোধের সহিত রাজনৈতিক বোধ ও অভীত গৌরবের যো! 
সাধন করিবার জন্ত তিলক “শিবাজী উৎসব” প্রধর্থন করিলেন। এই 


৩২ রতে জাতীয় আন্দোলন 


০ই অনুষ্ঠানের জোটারাষইীদের মধ্যে নূতন জাতীয়তার ভাব দেখা দিল। 
নক রায়গড়ে শিবাজীর ভগ্র সমাধি-মন্দির সংস্কৃত 
শিবাদী উৎসব [ন। তদবধি মহারাধ্ীদের মধ্যে প্রতি বৎসর 
শিবাশী-উৎসব অ? হইয়া! আসিতেছে । শিবাজী যে ধর্মরাক্ঃ 
স্থাপন করিবার জ্কাত্রবলের সহায় লইয়াছিলেন, একথা মহারাষ্ট্র 
জাতির মনের মধোক্কিত করিবার জন্তই এই নব উৎসবের স্থাপন] । 
দামোদর ও বালকৃফাপেকর নামক ছুইজন যুবক মহারাষ্র বালক 
ও যুবাদের শারীরিকঘ্াম চর্চার জন্ত এক সমিতি গঠন করেন। এই 
সমি৩র প্রধান উদ্দেহন্দধর্ধের কণ্টক দূরীকরণ, 
এই সময় ভারতবদের মনকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করিবার আনও একটি 
কারণ আসিয়া জুটিল ১৮৯৬ সালে বোম্বাই গ্রদেশে প্লেগ দেখা দিল। 
প্লেগ নৃতন ব্যাধি। ফার ব্যাধি দমন করিবার অন্ত রোগীপিগকে বাড়ী 
হইতে লইয়! পৃথকৃস্থাপ্লেগ-হাসপাতালে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
হাসপাতালে আশ্রয় গ্রঃহিন্দুর মনে খুবই পীড়াদায়ক ; তার উপর প্লেগ 
হাসপাতালগুলির অব ও ব্যবস্থ। অত্যন্ত বীভৎস রকমের শোচনীয় । 
ঢকের গীড়ার চেয়ে পীড়ার চিকিৎসা! ও প্রতিযেধের 
১৮৯৭ বোন্বাইএর. উর তয় ও দ্বণ! অধিক হইল। দেশময় সরকারের 
প্লেগ র্যাও-হত্য! 
উর লোকেয় একটা বিরাগ ভাব হইল; ব্যাধি, 
অন্নাতাব সবেরই জন্ত যন সূরুকার পরোক্ষভাবে দ্বারী। ১৮৯৭ সালে 
প্লেগের জন্ত শিবাজী৯সব শিবাীর জন্মদিনে না! হইয়। তাহাক 
অভিষেকের দিন ১৩ই ফন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮ই ভ্ুন তি্গক 
তাছার পত্তিকা «কেশী”তে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ, উৎসবে পঠিত 
একটি কবিতা প্রকাশিত চ্টল। এই ঘটনার চারিদিন খরে ২২শে জুন 
মিঃ র্যা ও লেফ্নেন্ট আয়ষ্ গুপ্তঘাতকের হাতে পথিমধ্যে নিহত হইগেন। 
মিঃ র্যাড পুণার প্লেগ-অফিসার ছিলেন। 
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শিবাজী উৎসবে কয়েকদিন পরে, ও “কেশরী/তে পুর্বোক্ত প্রবন্ধ ও 
কবিতা প্রকাশিত হইবার পরে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল বলিয! 
সরকার তিলককেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত পরোক্ষভাবে দায়ী করি" 
লেন। বিচাবালয়ে তিলক দোষী বলিয়৷ সাব্যস্ত হইলেন ও তাহার 
প্রতি ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইল। প্রিভিকৌন্দিল পধ্যস্ত 
মোকর্দম! চালাইল্নাও কোনে। ফল হইল না। এই ঘটনায় ভারতবর্ষ 

ও বিশেষভাবে বোম্বাই গ্রদেশ অত্যন্ত ক্ষ হইয়! 
তিলকের উঠিল। সরকার যে উদ্দেপ্ডে শান্তি দিলেন, ফল 
কারাগার. ঠিক তার বিপরীত হইল) লোকের মনের মধ্যে 

শাস্তির ভয় দূর হুহল, বিচারের প্রতি অবজ্ঞা! জান্সপ। তিলকের 
বিচারের সময় নয়জন জুবীর মধ্যে ছয়জন সাহেব-সুগী তাহাকে দোষী 
ও তিনজন দেশী-জুরী [নির্দোষ বলায়, সাহেবদের প্রতি সাধারণভাৰে 
অবজ্ঞ! দেশমধ্যে প্রচারিত হুইল। নুতন জাতীগতাবোধের ইহাই খখষ 
স্পন্দন । 

১৮৯৮ সালে লর্ড কর্তন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাহার 
অত সুপগ্ডিত, কর্মী, জবরাত্ত লাট ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে কখনে৷ আনেন 
নাই। কিন্তু কর্জন রক্ষণশীল ছিলেন) ভারতবাসীদের ভ্তাষ্য দাবী ও 
অধিকারের উপর তাহার ন| ছিল সহান্ভৃতি, ন! ছিল শ্রদ্ধা। এন্দিকে 

রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার ফলে, সংবাদ- 

লর্ড কর্জন ও পত্রাদির সমালোচনার অন্ত, দেশের শিপ্ষিত লোক 

দেশের মনোভাব সরকারের সকল কর্মকেই সন্মেহের চক্ষে দেখিতে 

আরস্ত করিয়াছিল। গভর্ণমেপ্টের কোনো কাজ ব! কথার মধ্ ঘুণাক্ষরে 

কোনে! অভিপ্রঞ্ম চাপা থাকিলে, তাছ! দেশের শিক্ষিত নরাজের কাছে 

ধর! পড়িত এবং সরকারকে তাহার অঙ্ক জবারদিহি কনিয়া ছাভিত। 

এই র্নকম সময়ে তারতের বিশ্ববিভালয়গুলির সংস্কার করিরার জ্ত কর্ন 
ধ্ 
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খন নুন বিধি প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিলেন, তখন ভারতবাসীরা 
তাহার এই কার্যোর মধ্যে কোনো নিগুড় অভিপ্রায় আছে বলির! সনদে 
প্রকাশ করিতে লাগিল। একদল লোক বলিলেন, ভারতের উচ্চশিক্ষ! 
বন্ধ করিবার জন্ত এই নূতন ব্যবস্থা! হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপঞ্গে 
তাহা না হইয়! শিক্ষা পূর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার 
03%%11%0 উচ্চদরের হুইয়াছে। এই সময়ে কলিকাত! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
এক বাধিক উপাধি-ৰিতরণ সভায় লর্ড কর্জন 09050086107) 91)9001)এ 
প্রসঙ্গচ্ছলে পূর্বদেশীয়দের স্বভাব সম্বন্ধে কয়েকটি অগ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। ইহাতে শিক্ষিত ভারতবাসী আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত 
মনে করেন। বড়লাটের এই উক্কির প্রতিবাদ করিবার জন্ত টাউন- 
হলে বিরাট সভা! আহত হইল? ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এই সভার সভাপতি 
₹ন। ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের মন ক্রমে এমনি হইয়াছিল যে লাট 
বড়লাটের কোনো সামান্ত অসঙ্জত কথ। তাহারা নীরবে সহা করিত নাশ 
কিন্তু লর্ড বর্জন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চির-অমর' 
হইয়াছেন তাহার অপর কীতির জন্ত; সেটি হইতেছে বঙ্গচ্ছেদ ব। 
7১876101010 ০£ 36765] 1 পুর্বে বজদেশ বলিতে আজকালকার বাংলা, 
বিহার, উড়িস্যা ও ছোটনাগপুর বুঝাইত। একজন ছোটলাটের পক্ষে 
এত বড় প্রদেশের কাজ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়া- 
১৯৩ বঙ্চ্ছেষের ছিল। ভারত সরকার ১৯০৩ মালের ওর ডিসেম্বর 
9 তারিখে ঘোষণা! করিলেন যে বাংলাদেশ বিভক্ত কর! 
হইবে। বাঙালীর এ ব্যবস্থ! পছন্দ হয় নাই। লর্ড কর্জন বাঙালীর মধ্যে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টাকে সুনয়নে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া 
তিনি বাঙালী জাতির মধ্যে ভেদনীতির অন্তর প্রয়োগ কঁরিলেন। পূর্ব 
মুগলগান-প্রধান। তিনি শ্বরং তথায় গমন করিয়া সুসলমানদিগকে স্বপক্ষে- 
উানিবার জন্ত ঘলিলেন বে, পূর্ববঙ্গ মৃতন প্রদেশে পরিণত হইলে তথা 


ংখ্রেস যুগ ৩৫ 


মুসলমানের প্রাধান্ত ইইবে। ঢাকার নবাব প্রভৃতি অনেকে সেই কথার 
ভুলিলেন এবং শ্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হইলে এই তেদনীতির ফল যে 
সম্পূরূপে সার্থক হংয়াছিল তাহ! প্রমাণিত হইল। 
ংলার চারিদিকে বলচ্ছেদ রদ করিবার জঙ্ প্রস্তাব করিয়া! সভা 
হইল; আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকল না। ১৯০৩ সালে মাদ্রাসে 
বে কংগ্রেস হয় তাহাতে লালমোহন ঘোষ মহাশয় 
প্রস্তাবের. সভাপতি হন। এই সভাতে বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের 
বিকদধে প্রতিবাদ প্রতিবাদ হয়। ১৯০৩ সালের শেষ হইতে ১৯০৫ 
সাপ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে খুব কম ২*** সভায় সরকার বাহাছুরের এই 
প্রস্তাব ধত্যাখ্যান করিবার জন্ত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট 
অনে করিলেন শাসনকার্ধয স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বগচ্ছেদ 
করাই কর্তব্য; প্রজাদের অফথা ভাবোচ্ছালে কর্ণপাত করিতে গে 
'খ্াজকষার্যোরই হানি হইবে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ১৩১২ 
সালের ৩*শে আশ্িন ভারত-গভর্ণমেটে ধোষণ। করিলেন যে ঢাকা 
উ্গ্রাম ও রাঁজসাহী-বিভাগ আসামের সহিত মিলিত হইয় “পূর্ববঙ্- 
আসাম” নামে প্রথক একটি প্রদেশ হইল; ঢাক! 
ই হইল ইহার রাজধানী, শিলং হইল গ্রীম্মাবাস। 
বসত. প্রেসিডেক্লি ও বর্ধামান-বিভাগ পূর্বের সভায় বিহার 
উড়িম্কার সহিত যুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ বলিয়! পরিচিত থাকিল। ছুই 
বৎসরের সান অনুরোধ, সুযুকিপূর্ণ প্রতিবাদ উপেক্ষা করি! দেশের 
জনমতকে অগ্রাহ ও অপমান করিয়। সরকার যখন বাঙালীজ্াতিকে বিভক্ত 
করিলেন, তখন শান্ত 'ভীরু' বাঙালীর প্রাণেও সরকারকে জন্ম করিবার 
ভীব্র আকাঙ্ষ। জাগিয়া উঠিল। ইহাই "শ্বদেশী আন্দোলন ।” বজচ্ছেদ 
বাংলার বা ভারতের নৃতদ জাগরণের কারণ নহে, ইহ! দেশী আন্দোলসের 
উপল দাঙ। 


৩৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


স্বদেশী-মান্দোলনের সময় হইতে দেশময় ধে ম্বাদেশিকতা ও 
দেশাতআ্মবোধ জাগ্রত হইল, তাহা বঙ্গভঙ্গের আকম্মিক রাজনৈতিক 
ঘটনাপ্রহ্ুত নহে । বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন তাহার উপলক্ষ মাত্র, জাতীর 
জাগরণের কারণ নহে । আমরা দেখিয়া আসিয়াছি 
কেমন করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়!, সাময়িক-পন্দ্রিকা গ্রচারের দ্বারা 
ও ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতবাসীদের মনে দেশাত্মবোধ 
জাগিতেছিল। 

উন্মাবংশ শতার্বার প্রথম হুইতে পাশ্চাত্য সভাতা ও থুষ্টান ধর্ম 
বিস্তারের ফলে দেশের ধর্ম, আচার, সংস্কার, ইতিহাস প্রভৃতি ভারতীয় 
0816875 এর সমস্ত অঙ্গহই অঙিরিক্ত পরিমাণে ও অযথাভাবে নিন্দিত 
হইয়া আসিতেছিল। হহার জন্ত প্রধানত থৃষ্টান পাদদীগণ ও পাদরীদের 
স্কুপ-কলেজে-পড়া ইংরাজী-শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতামুগ্ধ দেশীয়ের দায়ী। ইহার [বিরুদ্ধে দেশ মধ্যে 
রক্ষণশীল গোৌঁড়াদল ছিল? কিন্তু তাহার! সংস্কৃতজ্ঞ 
বলিয়া তাহাদের মতকে তথা-কথিত শিক্ষিত সমাজ সহজে গ্রহণ করিত না। 
সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিত লোক প্রাচীন 0816876 এর উপর সাহস করিয়! 
বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং জোর করিয়া! অবিশ্বাস করিবার মত সাহস 
তাহাদের ছিল না। ইহার আত্মবিস্বত জাতি বলিয়৷ নিজের শক্তির 
উপর শ্রদ্ধ। হারাইয়াছিল। অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও অতিরিক্ত নিন্দার ফলে 
যথার্থ দৃষ্টি কাহারও হইতে পারে নাই। 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে একদল ইংরাজ অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষ- 
ভাগে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা আরম 
করেন। ঝুরোপে জার্মেশী, ফ্রাঙ্মস ও ইংরণ্ডের অনেকে প্রাচ্য সভ্যতার 
মুঞ্ধ হ্ইয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের ফলে তারত-বুখ 


বঙ্গভঙ্গ জাতীয় 
জাগরণের ডপলগ 


প্রাচীন সভ্যতার 
স্ততি-নিন্দ। 


ংগ্রেস যুগ ৩৭ 


মুরোগীর় পঙ্ডিতগণের গবেষণ! পাঠে দেশীয়দের মনেও গর্ব জাগিতে লাগিল। 
যখন লোকে দেখিল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, 
জ্যোতিষ, আযুরেদ গ্রন্াদি লণ্ডন, প্যারীস, বালিন, 
সেণ্টপিটার্সবার্ণ, রোম প্রভৃতি মহানগরীতে মুদ্রিত 
হইতেছে, সেদেশের লোকেও উহা পাঠ, ভর্জমা, এমন কি গ্রশংসাও 
করিতেছে, তখন এই আত্মবিস্থৃত জাতির মধো প্রাচীন ভারতের প্রতি 
শ্রদ্ধা নৃতনভাবে জাগ্রত হইল। 
ভারতের জাতীয় ব1 দেশাত্মবোধ স্পষ্টভাবে জাগ্রত হইবার পূর্বে ধম 
সন্ধে আত্মবোধ ছুই কারণে জাগ্রত হইল। প্রথমতঃ থুষ্টান ও অন্তান্ত 
স্কারকদের নিকট হুইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজের গালি ও নিন্দা শুনিতে 
শুনিতে, মানুষের মনে নিজের ভাল মন্দ সমস্টাকে সাফাই করিস তাহাকে 
সনর্থন করিবার যে জিদ্‌ চাপে, তাহারই বশবর্ডী হুইয়। হিন্দুসমাজ নিজের 
সম্তটাকে সমর্থন করিতে ও বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইল। দ্বিতীয়তঃ 
অপর একশ্রেণীর যুরোপীয় পণ্ডিত ভারত-ইতিহাসের অতিরঞ্জিত প্রাচীনতত্ব, 
পবিত্ত তা, আধ্যাত্মিকত] গ্রভৃত্তি আলোচন! করিয়৷ এতদ্েশীয় সহজ-বিশ্বাসী, 
শিক্ষিত, অর্দশিক্ষিত লোকেদের মনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুঢ 
আভিজাত্যাভিমান শ্ুষ্টি করিল। এ সম্বন্ধে আমা ইতিপূরেই 
আলোচনা করিগ়াছি। মোটকথা বাহির হইতে নিন্দা ও প্রশংসা 
আমাদিগকে জড়তা হইতে জাগ্রত করিবার পথে সমভাবে সহায়ত! 
করিয়াছে। 
বাংলা-সাহিতা বাংলাদেশে এই নূতন আন্দোলনের বিস্তারকলে 
অনেকখানি দায়ী । বঙ্কিমচন্্রকে আমরা এই নব-হিন্দু-জাতীয়তার গুরু 
বলিতে পারি। তাছার উপন্তাসগুলির ভিতর ও বিশেষভাবে “আনন্দমঠে”র 
মধো তিনি এই তাবকে পরিস্ষ,ট করিতে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার 
রচিত 'বন্দেমাতরস্* মন্ত্র ও সঙ্গীত তাক়্তের জাতীর মন্ত্র ও জাতীয় বঙ্গীত 


যুরোগপে ভারতীয় 
শান্ত্রদির আলোচনা 


৩৮ ভাতে জাতীয় আন্দোলন 


তইয়াছে। হিন্দু দেবী দুর্গা ও দেশমাতৃকে তিনি এক করিয়া নূতন ত্যাবে 
সৃষ্টি করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হিন্দু জাতীয়তার 
কথ! জাগিতেছিল ; সেইজন্ত তিনি মুসলমান 
প্রতি অবিচার করিয়াছেন । তীহার লেখার মধ্যে 
জাতীয় (1610709] ) ভাবের অপেক্ষা! হিন্দু-জাতীয়তার ভাব ত্শৌ 
ফুটি়াছে। সেইজন্য তিনি হিন্দুদেব নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন এবং 
দেশে হিন্দু-জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা 
করিয়াছেন। তাহার সাহিত্য জাতীয়-জীবন গঠনে আংশিকভাবে সার্ক 

হুইয়াছে। 
এই সময়ে থিওজফিক্যাল সোসাইটি” স্থাপনের ন্ত মাডাম রাভাস্কি ও 
মিসেস্‌ আনি বেসাস্ত ভারতবর্ষে আসিলেন। তাহারা প্রাচ্যের ধর্ম, আচার, 
নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরঞ্িত ও মুগ্ধ মত ও বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন । 
থিওলফিস্টগণ বলিতে লাগিলেন যে, ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের 
তুলন! হয় না, এখানক্কার জাতিভেদ সমাজ-বিজ্ঞানের উপর 'গ্রতিষ্ঠিত, 
এথানকার আচার-বাবহারের ভিন্তিও বিজ্ঞানের উপর । এদেশের লোক 
বিদেশীর নিকট হইতে নিজ ধর্ম সম্বন্ধে প্রশংসাপঞ্ঞ 


বন্ছিমচন্ত্র ও 
* হিন্দু জাতীয়তা 


হিনুহ্বা ও াদ্রাসে পাইয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত ভইল-_ধর্ম বিষায় সে বে হীন 
হিন্দুজাতীপনত। 


ইহারই ফিছুকাল পরে শশধর তর্কচূড়ামণি “হিন্দুধর্মের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিতে থাকেন; তাহাতেও অর্দশিক্ষিত ও 
তথা-কথিত শিক্ষিত"শ্রেনী আত্মগ্রসাদ লাভ করিল ও নিজ ধর্ম ও জাতির 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উগ্রতাবে সচেতন হইয়া উঠিল। 

ধিওজফি আন্দোলনের সমসাময়িককালে “আর্ধা-সমাজে'র আন্দোলন 
স্বর হয়। আর্া-সমাজের প্রতিষ্ঠাত! শীমৎ দয়াননা সরন্বতী বুঝিয়াছিলেন 
যে ভারতের খসাড় মনকে জাগ্রত করিতে হইলে, তাহার রন্থুখে বিশেষ 


কংগ্রেস যুগ ৩৯ 


একটা কোনো বস্ত বা'[৫০৪৮কে খাড়া করিয়া সেইটাকে 10921125 করিয়া 
ভারতের মনকে মুগ্ধ করিতে হইবে। সেইজন্ত 


শান তিনি বেদকেই আধ্যদের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের 
আধ্য সমাজ 
আকর বাঁলয়। প্রচার করিলেন। লোকের মন্‌ 
ও হিন্দুজাতীয়ত! 


কল্পনাবলে অতীতের মধ্যে স্বর্ণমন্্ যুগের স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিল। যাহাঁদের বর্তমান ছুঃখময়, ভবিষ্তত অজ্ঞাত, ৩াহাদের পক্ষে 
অতীতের সুখস্বপ্ন দেখিয়া আত্মতৃপ্তি সম্তোগ ব্যতীভ আর কি আনন্দ আছে? 
সেই অতীও৩ গৌরবের সহও বর্তমান হুর্গীতির তুলনায় মানুষের মন অশাস্ত 
১ওগাহ স্বাভাবিক । পঞ্জাবের শিক্ষিত অধিকাংশ লোকহ “আধ্য-সমাজী।” 
জাতীয় আন্দোলনে হহাদের সহার়ত। সর্বাপেক্ষ। অধিক পাওয়৷ গিরাছে। 
বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে জ্াঙার ভবন. 
গঠনে সহায়তা কগরিয়াছে। তাহার প্রাণের সর্বাপেক্ষ! মহৎ আকাজ্ষ! 
[ছল ভারতবর্ধকে বড় করা। যখন তিনি শিকাগোর বিখ্যাত নিথিল- 
গন্ম সভাতে হিন্দুধমেপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কিয়! দেশে ফিএিলেন, তথন 
লোকে কাহাকে যে অভ্যর্থনা দিল তাহা অতুলনীর ৷ ইহ! যেন একটা! 
ভারতের আধ্যাত্মিক জয়। অধীন জাতির আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে 
ইহাই যথে্ হইল। ইহার উপর যখন মিঙ্্‌ 


বিজ নোবল, খৃষ্টধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়! আসিয়া 
৬. বেকানন্দ 
ভারী “ভগিনী নিবেদিতা” নাম গ্রহণ করিয়! হিন্ুসমাজের 


দ্বারে আসিয়। দীড়াইলেন, তখন হিন্ুধমে'র ও হিচ্দু- 
গাতির শ্রেঠত্ব সম্বন্ধে লোকের আর কোন সন্দেহ থাকি ন। 
বিবেকানদ দেশের কিশোর মনের মধ্যে দেশভক্তি ও ধর্মে মতি আননন 
ফগিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম ও দেশভক্তি গ্রতিশব্বের ভায় হইয়া 
গেন। ভারতের হিন্দু “জাতীয়তা? হিক্ষুধর্মে দিঠ্ঠার উপর, দেশসেবার 
উপর, কর্মের উপর প্রতির্িত হইল। বিবেকানম্ের সর্যামীর দজ 
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উদাসীন নহে ; তাহারা অক্লান্ত কর্মী ও দেশসেবক | নব্য-ভারতে হিন্দ 
জাতীয়-জীবন গঠনে বিবেকাননের স্থান সং্বাচ্চে। হ্বামীজি প্রবতিত নর- 
নারায়ণের দেবা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, জাতীয় জীবনে নুতন শক্তি 
আনয়ন করিল,__বুবকদের কর্মপন্থ। বিস্তারিত হইল। 
বোম্বাই প্রদেশে মারাঠ। জাতির মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত 
এই নব হিন্দুজাগরণকে আশ্রয় করিয়! হয়। সেখানকার 'গোবধ-নিবারণ 
ভা” প্সার্বজনিক গণপতি-পৃজা” “হিন্দুধর্মের কণ্টক-শোধন” প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল হিন্দু-জাতীয়তা 
বোধকে জাগ্রত করিবার আকাজ্জা। “শিবাজী- 
উৎসব" গ্রবতিত হুইলে দেশমধ্যে শ্বদেশগ্রীতি ও 
্বধর্মে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। মহারা দেশে 'শিবাজী-উৎসবের বার্ষিক মেলা 
মারাঠ! জাতির মধো বিশেষভাবে নব-জাতীয়তা বোধ সঞ্চারিত করিতে 
সহায়তা করিয়াছে । পুণার প্লেগ-অফিসার মিঃ র্যাণ্ডের হত্যার পর হত্যা 
কারী চাপেকর বৃটীশ বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দেশের পুজা হইল! 
এই হতা] সংক্রান্ত অপরাধে লিগু করিয়া! সরকার বাহাদ্বর তিলককে 
কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন? ইহার ফলে, দেশমধো যে আন্দোলন 
উত্থাপিত হয় ভাহাও জাতীয়তা গঠনে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধেও এই সময়ে দেশের মধ্যে গ্রতিক্রিয়। দেখ! 
দিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে ভারতের তরুণ মনকে গঠিত 
করিবার জন্ত দুইটি গ্রতিান বিংশ শতাবীর প্রারস্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ঘটন। ছুটি সমসামস্িককালে বহির্জগতের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও, ইহা! সেই 
যুগের চিস্তাশীল লোকের মনোভাব প্রকাশ করিতেছে । 
হিনুজাতীর শিক্ষা আর্ধা-সমাজের নেতা পণ্ডিত ু্সীরাম (পরে শরস্ধানন্দ 
'শীস্তিনিকেতন' 
নি গ্বামী) কযেক জন পঞ্ডিতকে লইয়! বৈদিক আধ্ধ্য- 
ধর্মানুযায়ী 'গুরুকুল' নামক বিভ্তা্নতন ( হরিঘারের 


অহারাষ্টে তিলকের 
জাতীব ভাব 


ংগ্রেল যুগ ৪১ 


নিকট কাঙ্গরী নামে" একটি স্থানে) স্থাপন করিলেন। বাংলাদেশেও এ” 
একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে প্বরহ্ধচর্ধ্যাশ্রম” স্থাপন করিয়াছিলেন; 
এই বিস্তালয়টি উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্ত প্রাচীন ভারতের 
গুরুগু'হ বাসের আদর্শে স্থাপিত হইল । ছুইটি বিগ্তালয়ই সরকারী সাভাষ্য 
গ্রণ করে নাই। বিগ্কালয় ছুইটিই প্রাচীন ভারতের গৌরব রক্ষার 
জন্তই প্রতিঠিত হইয়াছিল; ইহারাই যথার্থ জাতীয় বিগ্যালয়। তবে 
এগুলি গোৌঁডা-হিন্দুসমাজের দ্বারা স্থাপিত হন্ন নাই। বোলপুর- 
বরহ্ধচর্যা'শরঙম রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান সহায় ছিলেন ব্রহ্ম-বান্ধব 
উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টান সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু তিনি থৃষ্টকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_খুষ্টানীগকে নহে) তীভার মন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ও 
ভারতীয় ছিল। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় তীহার নাম ব্রবীন্দ্রনাথের সহিত 
অক্ষয়ভাবে যুক্ত থাকিবে। প্রাচীন 'চিন্ু শিক্ষা প্রবর্তনের এই 
চেষ্টা, উনবিংশ শতাব্দীর পুর্ববণিত বিচিত্র 17100 706515011800এর 
অন্ততম ফল। 

ভারঙবাসীর অন্তরের মধ্যে নানাদিকের চিস্তাশ্রোত ও ঘাতপ্রতিঘাত 
আলিয়া তাহাকে যেমন স্বদেশ ও প্রাচীনমুখী করিতেছিল, তাহার জাতীরতা- 
বোধকে জাগ্রত করিতেছিল, তেমনি বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও তাহাকে 
স্বদেশ-প্রেমিক, দেশবংসল, ও বলশানী করিতে সাহায্য করিয়াছিল। 
ভারতবাসী হুর্বল ; সুতরাং পথেঘাটে, আপিসে, ধ্ীমারে, রেলে, জুটমিলে, 
চা-বাগিচার় অনেক সময়ে সবলকায় শ্বেতাজদের হথো লাঞ্ছনা ভোগ করিতে 
হইত। নুযোগ এবং সামর্থের অভাববশতঃ লোকে দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়! 
চুপ করিয়া থাকিত; এবং যখন শ্টামাকান্ত এ্রভৃতি বলিষ্ঠ বাঙালীর হাতে 
সাহেব-নিগীড়নের কাহিনী অতিরঞ্জিত-আকারে লোকেদের মধ্যে প্রগারিত- 
কইত, তখল সকলেই মনে মনে খুনী হইত । যেবার প্রিত্প রপজিৎ সিংহ 
তাহার ক্রিকেট খেলোকাড়দের লইয়1 ছিথিজয় করিয়া ফিরিলেন, স্তখন- 
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ভারতবাসীর ননে যথ্ষ্ঠ মাত্ব গ্রসাদ হইল। বুয়র যুদ্ধে' ক্ষুদ্র বুয়রজাতিকে 
বশ মানাইঙে ইংরাজদের দীর্ঘকাল শলাগিরাছল ॥ 
ইহাতে লোকে যে কেবল ইংরাক্ের ভুর্বলতা 
দেখিয়। আশ্চর্য্য হইয়াছিল ভাহ! নহে, পরাজঞের সমস 
মনে মনে এুদীই হইত । আবার যে বুয়রজাতির সহিত যুদে বুটাশ 
রাজকোষের বন কোট টাকা বারি হইল, এবং বু অমূপায প্রাণ ০ 
হইল, সেহ বুয়রগণ পরাগ্চি৩ কইয়াও করেক বসের মধ্যেই শ্বা৮ব-শাসন 
পাইল,_-তখন ভারতবাসীপের মনে একাধারে ক্ষোভ ও খিদ্বেধে পুর্ণ 
হইল। ইভার পর রুশজাপানের যুদ্ধের সময় ভারতবাসীদের সহথভূ ৩ 
ছিল জাপানের সহিত। রুশের পরাজয় যেন পশ্চিমের পরাজয়, অপ নের 
"জনন যেন পুরে জর। অন্নভোজী, হেমচন্দ্রের “অসভ্য-জাপান” প্রথগ 
প্রতাপান্বিত রুশকে পরাভূত করিয়াছে, এ গৌরবের অংশ ভারতও বাসীও 
1কছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক । 
এই সময়ে ভারতবর্ষের আধিক অবস্থার ইতিহাসবিষয়ক কয়েকখানি 
-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য কিন্বপভাবে বাড়িতেছে, 
ইংরাজ কোম্পানী ও সরকার কিরূপে বুটাশ শিল্পা- 
নৌরজী, ডিন, কারিকরগণের স্বার্থের নিকট ভারভীগ্ন শিশী- 


আত্মপ্রতিষ্ঠার 
বিচিত্র কারণ 


রমেশ দত্ত প্রভৃতির 
জা দের ম্তাধা দাবীদাওয়! নষ্ট করিয়াছেন, কিরুপে 
দাও ভারতের অধিবাসীগণ ক্রমশই ক্কযিজীবি হইতেছে 


ইতা্দি বিষর গ্রম্থসমৃহে আলোচিত হইয়াছে। 
এই গ্রস্থগুধির মধ্যে দাদাভাই নৌরভীর “ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বৃটীশ- 
ভারতে বৃটীশ-অন্ুচিত শাসন” (08৩ চ০৮97৮ 800 007১0203918 
1019 17) 71169 11019) নাষক গ্রন্থ সর্ব প্রথম | শ্ীযুক মহাদেব গোবিন্দ 
রাগাডে লিখিত ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণার কয়েকটি প্রবন্ধ পথ 
খুলিয়া দিল। বলিতে গেলে তাহাই প্রগিত পথে পরবন্তী যুগে জোশি, 
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গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অর্থনীতিদ্্ পণ্ডিতগণ চলিয়াছিলেন। কিন্তু 
যে গ্রন্থথানি সর্বাপেক্ষা অধিক আন্দোলন ও আলোঁচন! উত্থাপিত করিয়াছিল 
সেটি একজন ইংরাজের লিখিত। মিঃ উইপিয়াম ডিগৃবী লিখিত 
ড799091003 73005) [001% বা “নঘুদ্ধ ভারত অথবা ১৮৫ সালে 
২ পেনি, ১৮৮ততে ১২$ পেনি, ১৯০০তে ও পেনি” নামক গ্রন্থখানি 
উল্লেখযোগ্য | বাঙ্গ করিয়! গ্রন্থধানির নাম সমৃদ্ধ-ভারত? রাখ! হইয়াছিল ॥ 
তিনি বুশ ত পুথি ও সরকারী নথি ঘাটি! যে-সকল তথা প্রকাশ করেন, 
তাহা পাঠ কখিগ। যুখোপের উপর মন বিরূপ না হষ্টয়া থাকিতে পারে 
না। ভারতের অর্থনী'ত সঙ্ধপ্ধে আরও ছইখানি বই এই সময়ে রচি 5 
তয়। শ্রীযুক্ত রমেশ্চন্দ্র দত্ত মহাশগ ম্যাজিপ্রেটের কাজ করিতে কবি 
ভারতীয় কৃষকদের বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভিন 
ভারতবাসীদের দাব্রিদ্রোয হতিহাস অনুসন্ধানে মন দেন। তাহার 
গবেষণার ফল 71007007010 1719607য নামে হই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত 
হয়। সিবিল সাধিল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়1 বিলাতে অবস্থান কালে 
কোম্পানীর যুগের অনেক পুত্রিপত্র ঘাঁটির, পার্লামেন্টের পুরাতন নথ 
খুজয়া তিনি তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেন। পর্ড কঞজনকে তিনি 
প্রকাশ্তভাবে কয়েকথানি পত্র লিখিয়| কৃষকদের হুরবস্থার কথা জ্ঞাপন 
করেন। নরকার বাচাহুর দত্তমাশফের যু'ক্তগু'ল তন্ন তর কিয়! বিচার 
ও বিশ্লেবণ করিয়া! তাহার মত খঞণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্ত 
সরকারের জবাবে কেহই সন্ত হয় নাই, কারণ দেশের দারিদ্র্য কাহাকেও 
পুঁথি পড়িয়া অন্কুভব করিতে হয় না। স্তর ছেন্রী কটন আসামের 
চীফ-কমিশনর ছিলেন; তাহার শাসন কালে ভিনি জনপ্রিয় হইয়াছিগেন $ 
ভারতবাসীর ভাষ্য দাবীর প্রতি তাহার সহান্গভৃতি ছিল। তিনি "০৮ 
150১ নামক একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার মনোভাৰ প্রকাশ 
কয়েন। এই গ্রধানি বিখ্যাত এতিহাসিক রহৃনীকান্ত ণ বঙ্গানুবাদ 


88 ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


করিয়! দেশমধ্যে কটন সাহেবের অভিমত প্রচার কারিতে বিশেষ সহায়তা' 
করেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সখারাম গণেশ দেউক্কতর নামক জনৈক 
বঙ্গপ্রবাসী মারাঠ। ব্রাহ্মণ দেশের কথ নামক একখানি গ্রস্থরচনা করেন।, 
“দেশের কথা” প্রধানতঃ পূর্বোজ গ্রস্থগুলির উপর নির্ভর করিয়াই রচিত 
হইন্লাছিল। এই গ্রপ্থে রাজদ্রোহাত্মক কিছুই ছিল না। তবে এই গ্রশ্থ- 
খানিতে কেবল ইংরাজ-শাসনের অভাবাত্মক 1দকটাই দেখানো হইয়াছিল ; 
সরকারী বা সাধারণ ইংরাজ-লিখিত গ্রন্থ যেমন 
ভারত-বর্ণনকালে তাহার ছুঃখদাপ্রিদ্রা প্রভৃতির কথা 
উল্লেখ না করিয়া, কেবল তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর ও 
উপকরণের তালিকাদানে বুটাশ-শাসনের অসাধারণ শ্রীসম্পদ প্রকাশ 
করিতে চে! করেন 3 তেমনি “দেশের কথা, ভারতের দ'রিজ্রা ও 
হুঃখের জন্ত কেবলমাত্র ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কমচারী ও ইংবাজ 
সরকারকে দায়ী ও দোষী করিয়া! লিখিত ; এখনো এ শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব 
নাই। সরকার 'দেশের কথা'র কয়েকটি সংস্করণের পর উহার ছাপা ও 
গ্রচার বন্ধ করি! দেন। 

এই সব রাজনৈতিক ব! অর্থনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে যেমন দেশের 
শিক্ষিত যুবকদের মনে বৃটীশ-শাসন ও বৃটাশ জাতির প্রতি ভিতরে ভিতরে 
একট অশ্রদ্ধার ভাব জাগিতেছিল, তেমনি কতকগুলি 
দেশীয় পত্রিকা সাধারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে 
অসস্তোষ গ্রচারের জন্ত বিশেষভাবে দায়ী। রীপনের 
সময় মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃগ্রাণ্ড হইলে লোকে নির্তীকভাবে সরকারী 
ও সাহেবী অন্তায়ের প্রতিবাদ ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল । তাহারা 
বুটাশ ভারতের প্রজার অধিকারের দাবী করিয়া অনেক অপ্রিয় সত) 
বলিতেন। 


দেউন্ধর ও 
“দেশের কথা" 


দেশীয় পত্রিকাদের 
স্বাধীন মত 
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এইরূপ বখন দেশের মনোভাব তখন বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল । দেশের 
মন পুর্ব হইতে বিবিধ কারণে তিক্ত হইয়াছিল) সুতরাং এই “বঙ্গচ্ছেদপকে 
আশ্রপ্ন কারয়! দেশ হঠাৎ বারুদ জলার মত জলিয়া উঠিল। আন্দোলন 
আরস্ত হইবামাত্ত্র দেশমধো “নরম ও চবুম'পন্থী বলিয়া ছুই দল হইয়া গেল। 
বাহার কংগ্রেসে নিয়মিতভাবে মিপিত হইয়৷ দেশের অভাব অভিযোগ 
আবেদন নিবেদন করিতেন ও বিধিন্তাযা উপায়ে 
বঙ্দেশে নগমপন্থী ইংরাজনের শুভবুদ্ধি জাগ্রত ও সহানুভূতির উদ্রেক 
০৮০০০ করিবার আশা রাখিতেন-তীহার] 'নরমপন্থী” বলিয়া 
অভিহিত হইলেন; এবং ধাহারা নিজ আত্মশক্তিতে ত্রদ্ধাবান্‌ হইয়া! দেশকে 
জাগ্রত করিয়! শ্বরাজলাভের উপায় নির্ধারণ করিলেন, তাহারা চরমপন্থী 
বলিয়া! বিদ্বিত হইলেন। কিন্তু এই সব বাকবিতগ্ার বাহিরে দেশের মধ্যে 
আরও একটি আন্দোলনের ক্ষীণমোত সকলের অন্তরালে প্রবাহিত 
হইতেছিল--তাহাই উত্তরকালে বৈপ্লবিক আন্দোলন রূপে প্রকাশিত 
হইল। সে সম্বন্ধে মামরা অন্তত্র মালোচন| করিয়াছি । 


তৃতীয় পর্ব 
স্বদেশী-আন্দোলন যুগ 


১৯৯৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ বাংলাদেশে “বঙ্গচ্ছেদ আন্দে(লনের” 
জন্মদিশ। শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মিত্র মতাশ্ন “পঞীবনী” পত্রিকায় বিলাতী 
দ্রব্য 'বয়কট” বা বর্জন করিবার কথ প্রস্তাব করিলেন। প্রথম ষে 

আন্দোলন সুরু হয়, তাহ1 ছিল কেবল রাজনৈতিক । 
ব্যকট বা ইংরাজ সরকারকে জব্দ করিবার জন্তই বরকট অন্ত 

ও গৃহীত হইল। সেই সময় এক প্রকার 'গ্রতিজ্ঞা-পঞ্র” 
প্রকাশিত হর ; তাছাতে লেখা ছিল যে “যতদিন বঙজচ্ছেদ রদ নাহয়, ততদিন 
বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিব” অল্প কয়দিনের মধ্যে ইহাই শ্বদেশী 
আন্দোপনের আকার ধারণ করিল । লোকে 'ৰ্চ্ছেদ রদে”র সর্ত কাটিয়া 
দিয়া সভি করিত। দেশমধ্যে শিল্পোপ্লতির জন্ত একটা তীব্র আকাঙ্া 
ও চেষ্টা দেখ! দিল। লোকে মোট বোম্বাই কাপড়' পরিতে সুরু করিল। 
সেলব কাপড়ের নমুনা পাওয়া আজকাল দৃফর। 

৩৭*শে আশ্বিন ১৩১২ বা ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত 
হইল। সেই দিনকে বাঙালী একাধারে আনন! ও বিষাদের দিন করিয়া 
লইল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে ইহাতে যেমন বাঙালী ব্যথিত, বাঙালী- 
জীবনে বঙ্গচ্ছেদ নূতন শক্তি জানিয়াছে তাহাতে সে তেষনি হবিত €ইল। 

বাংলাদেশ যে বিভক্ত হইয়াছে বাঙালী ইহা অন্বীকার 

বঙ্গচছেদ ও. করিল। রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণোগ্থয়ে এই জাতীর 
ইন আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন । তাহারই" 
প্রস্তাবান্থলারে বাঙালী এই দিনটিকে পবিত্র 'রাখিবন্ধনে'র দ্বায়া জাতীয় 
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বন্ধনকে দৃঢ় করিল; তিনি সেই সময়োপযোগী “বাংলার মাটি বাংলার জল” 
নামে অমর সঙ্গীতটি রচনা করিয়। দেশবাসীর কে উপহার দিলেন । 
এ&ঁ দিনই কলিকাতার পার্শীবাগানের মাঠে 75001510701] বা মিলন- 
সন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল--আননমোহন বস্তু ইহার ভিত্তি স্থাপন, 
কহিলেন । বজচ্ছেদের পরই বাঙালী নেতাদের চেষ্টায় “জাতীর ধন ভাণ্ডার” 
বা 25929] 700৫ প্রতিিত ভয়। ইহাতে আনেক টাকা উঠিযাছিল 
এবং এক সময়ে লোকে ভাবিয়াছিল যে উক্ত টাকা হইতে ['070796107) 
ন০)1 নিষ্সিত হইবে ; কিন্ত সে প্রস্তাব কখনো কার্ধ্যকারী হয় নাই। 
দেশমধ্যে “শ্বদেশী” আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। প্রতি শ্রামে, 
প্রাতি সহরে, প্রতি বাজারে বিরাট জনসভা আহুত হইতে লাগিল ? স্থানীয়, 
লোকেরা কলিকাতার বিথ্যাত বিখ্যাত বঙ্রাদিগকে আহ্বান কখিয়া 
আনিতেন। বিলাতী কাপড, বিলাতী লবণ, চিনি, 
মনোহারী সামগ্রী বর্জন কবিতে তাহারা সকলকে, 
উপদেশ দিতেন। এই সকল বক্তৃতা সর্বদা ভাবোম্মত্তত। 
বিরহিত হইত না এবং নিছক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধরিয়াও চলিত না। 
ছতরাং দেশমধ্ো যথেই উত্তেজনার হি হইল। স্কুল কলেজের ছেলের! 
বাজারে বাজারে পিকেটিং সুরু করিল; অর্থাৎ কাহাকেও বিলাতী সামী 
কিনিতে দেখিলে শ্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে অনুনয়, বিনয়, তয়, পর্য্্ত, 
দেখাইয়। দেশী প্রবা কিনিতে প্রবৃত্ত ব বাধ্য করিত। সহযে সহরে শবদেদী 
গোলা প্রতিষ্ঠিত হইল । দেশী কাপড় চোপড় মাথার করিয়া স্কুল কলেজের 
ছাত্রের! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয় স্বদেশী আন্দোলনের কথ প্রচার করিতে 
লাগিলেন। ফোঁনো কোনো স্থলে “্বদেশ/র নামে নিরক্ষর লোকের উপর 
সবীতিষত ভুলুম হইত বাঁলয়! সরকারী কাগজে রিপোর্ট পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশের পুর্ববঙ্গে ও বিশেধতাধে গ্রীবু্ষ অখিনীকুমার দত ম 
ভেঙটায় বরিশাল গলায় 'বরফটঃ বিশেষভাখে সধলতা' লাঁত করিয়াছি 


স্বদেশী আন্দোলন 
ও পিকেটিং 


৪৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বরিশালের অনেক গঞ্জে এক পয়সার বিলাতী লবণ বা চিনি পাওয়। 
বাইত না। আশ্বনীবাবুর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাধারণের উপর তাহার 
প্রৃত প্রভাব দেখির সরকার বাছাছুর খুবই বিরক্ত হইলেন এবং স্বদেশকে 
ভালবাসিবার সাহস ছিল বলিয়া! সাছেব শাসনকর্তাদের নিকট যথেষ্ট 
অবমাননা ও উৎপীঙন (তিনি সহ করিয়াছিলেন। এই দেশব্যাপী 'বয়কট, 
আন্দোলনের ফল বৎসর দ্র'এর মধ্যে দেখা গেল 7 ১৯০৮ সালের লক্ষমীপুজার 
সময়ে মাড়য়ারী বণিকের। বিলাতী কাপড় আমদানী কমাইয়া দিল। ম্যান- 
চেষ্টারের কলওয়াপারাও এই আন্দোলনের ফল অচিরেই বুঝিতে পারিল। 
ছাত্রের রাজনৈতিক সভায় যোগদান করে, পিকেটিং করে, রাস্তায় 
রাস্তায় মাতৃনাম গাহিয়। বেড়ায়,--এতদিন পরে জাতীয় জীবনে দেশাত্মব- 
বোধের আনন্দ-আবেশ প্রকাশ করিবার অবসর পাইনা লোকে দিশাহার। ॥ 
সরকার বাহাদুর কখনই এসব আন্দোলন নীরবে সন্থ 
'্ষদেশীতে ছাত্র করিতে পারেন না) সুতরাং "শ্বদেশ্লী আন্দোলনের 
8 হুজুগে ছাত্রগণ যাহাতে যোগদান করিতে না পারে, 
এজন্ত এক সার্ক,লার ব৷ ইন্তাহার প্রচার করেন; তৎকালীন গতর্ণমেণ্টের 
সেক্রেটারী রিস্লী সাহেব এই সার্ক,লার বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া উহ! 
২1৪8 0170018: নামেই পরিচিত ছিল। ইতিপূর্বেই ঝাংলাদেশের 
£কানো কোনো বিস্তালয়ে রাখিবন্ধনের দিন ছাত্রের নগ্রপদে উপবাসী 
হইয়া! গিয়াছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। 
সরকারী সার্কুলারের প্রতিবাদ করিবার জন্তই উৎসাহী যুবকগণ বয়স্কদের 
সাহাযো ও প্ররোচনায় 4.0-০1:00181 9০০৩ 
এটি-সারকুজার স্থাপন করিল। কিছুকালের জন্ত এই সমিতি দেশের 
রাযি মধ্যে বিশেষ কাজ করিয়াছিল; হ্বেচ্ছাস্বকসজ্ 
গঠ্যা, শ্বদেশী সামগ্রী বিক্রয় ও রাজনীতি প্রচার প্রভৃতি কার্য করিয়া 
দেখের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময্বে বালক খুবকদের মধ্যে 


্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৪৯ 


বসব তরুণ নেতা ও বক্তাদের গ্রভাব পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৮রমাকান্ত 
রায় অন্যতম । তিনিই প্রথম জাপানে স্বদেশীশিল্প শিক্ষা! করিবার জন্তু 
ণমন করেন। শ্বদেশীষুগের প্রথম বৎসরেই ডিনি মারা যান। অপর 
জনপ্রিয় যুবক-নেতা ছিলেন শ্রীপচীন্্রপ্রলাদ বন্থঃ তিনি এটি-সার্ক,লার 
সোসাইটির প্রধান সভ্য ছিলেন) তাহার জালামন্লী বক্তৃতায় বিপুল জনত! 
মন্রমুগ্ধ হইয়! থাকি৩। অন্তান্ত প্রবীণ নেতাদের মধ্যে স্ুরেন্্রনাথ তখন 
দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হাদয়ে একছল্রাধিপতি 
বাংলার নেুগণ দেশসেবক ও বীররূপে বিরাঞ্জিত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্রর 
পাল, শ্ঠামস্থন্দর চক্রবর্তী, কালীগ্রসম্প কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহ 
এাঁকুরত1, আবুল কাসেম, লির়াকৎ হোসেন, কঞ্চকুমার মিত্র» মোহিতচন্্র 
সেন, ব্রহ্মবাঞ্ধব উপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেক বক্তা, 
লেখক এই সময়ে ছিলেন ; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্ত্র বিশেষভাবে ভজ্ঞাতীর 
আন্দোলনের নুতন দল গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। রখীন্রনাথ ও 
অবুবিন্দ জাতীর জীবন গঠনে ক৩খানি সহায়তা করিয়াছেন, তাহ! আমর! 
দেখিতে পাইব। 
১৯০৫ সালের শেষে ডিসেম্বর মাসে কাশীতে কংগ্রেমের অধিবেশন 
ভয়) সভাপতি ছিপেন মহামতি গোথ্লে। এই সভায় বঙ্গতঙ্গের কথ 
উঠে। সভায় স্থির হইল যে বাংলাধেশের গৃহীত 
কাশী কংগ্রেস ও 

রা গ্বদেশী ও বয়কট ভারতের সর্বত্র গৃহীত হইবে। 
গ্রেসের এই অধিবেশনের স্থর পূর্বের অধিবেশন- 
গুলি হইতে বিশেষ ভফাৎ দেখা গেল। বাংলার গরুজন প্রতিনিধি প্রি 
অব্ওয়েলসের (বর্তমান পঞ্চম জর্জ) আগমন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভিননন 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। বাংলার যে দৃতন ভাব দেখা দিতেছিল 

এমব তাহারই চিন্ক। 
২৯৬ সালের গুড আা1ইডে (এপ্রিল মাসে)। ১৩১৬ সালের ১ল! বৈশাখ 


৫০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বাংলার জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ দিন। এদিন বরিশালে প্রাদদেশিক' 
সমিতির অধিবেশন হইবার কথা। ম্ব্দেশী আন্দোলন 
আরম্ত হইবার পর নিখিল-বঙ্গের নেতাদের এই প্রথম 
মিলন। এই সভায় বাংলার সকল নেতাই উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের নান! জেল! হুইতে প্রান ৩০* প্রতিনিধি 
উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত এ, রন্ুল সভাপতি । 

পুর্ববঙ্গ'আসাম তখন পৃথক প্রদেশ। স্তর ব্যামফিলড কুলার 
ছোটলাট; তিনি ছূ্দস্ত গ্রতাপে পূর্ববঙ্গ শাসন করিতেছিলেন। তীহার 
আদেশে প্রকাশ্ুস্থানে “বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি উচ্চারণ পর্যস্ত মিষিদ্ধ 
হইয়াছিল। বরিশালের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে লাটসাহেৰ 
ফুলারের ঈলিতমত ম্যাজিষ্রেট, সাহেব এমার্সনের আজ্ঞান্থুসারে 
“বনেমাতরম্‌* ধ্বনি নিষেধ হইল। অভ্যর্থনা সমিতি প্রা শ্রস্থলে 
*বন্দে্মাতরম্* বলিবেন না অঙ্গীকার করায় এই জাতীয় সভ। 
আহ্বান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। শ্রীকষকুমার মিত্র ও 
এট্টি-সার্কলার সোসাইটির শ্বেচ্ছাসেবকগণ “বন্দেমাতরম্ঠ উচ্চারণ নিষেধ 
আছে শুনিয়া! হুঃখে ও ক্ষোভে অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য/গ্রহণ করিলেন 
না। কলিকাত! ও মফঃম্বলের প্রতিনিধিগণ পথে আসিবার সময়ে সবর 
লোকদিগকে মাতৃনাম শুনাইলেন। বরিশালে উপস্থিত হুইয়! তাহার! 
ও দ্বেচ্ছাসেবকগণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উক্ত আদেশ মানিতে রাজি হইলেন 
না। সরকারী পক্ষ হইতে এই সভ! লইর়া এমন কাণ্ড করিতে লাগিলেন 
বেন দেশের মধ্যে একট! কোনে! আকনশ্মিক বিদ্রোহ হইয়াছে । সভার 
যাইবাৰ পথে পুলিশে ঘোড়সোরারে ছাইয়! গেল। এটি-দার্ক,লার 
সোসাইটির হৃসংবন্ধ স্ুসংষত হ্বেচ্ছাসেবকগণ 'বনদেমাতরস্” ব্যাজ (98085) 
পরিয়া রাস্তার একপাশ দিয়! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। পুলিশের রাগ 
ও আক্রোশ ইহাদের উপর পড়িল। প্রথমে ফণীজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় 


বরিশাল প্রাদেশিক 
সমিতি 


স্বদেশী-আন্দোলন ষুগ ৫১ 


নামক একজন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশসাহেব [5107 শ্বয়ং প্রহার করিলেন। 
ইহারই কিছুক্ষণ পরে গ্রাতিনিধিগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হুইয়। সভাপতি রম্থুলকে 
গ্রভাদগমন করিতেছিলেন, তখন সহস! মিছিলের পশ্চাতভাগে সোসাইটির 
যুবকদের উপর অকারণ আক্রমণ হইল। যুবকগণের 
হাতে একগাছি লাঠি পর্ধ্যস্ত ছিল না; তাহারা 
“বন্দেমাতরম্ঠ হাঁকিতে লাগিল, মারও খাইতে 
লাগিল। ব্রজেন্্র গাঙ্গুলী ও চিত্তরঞ্জন গুহ বিশেষভাবে আহত হইল। 
কোনো বুবক প্রহার খাইয়। পলায়ন করে নাই; পুলিশের ভয় বাঙালী 
যুবকদের ভাগ্গিয়৷ গেল। সুরেন্্রনাথ তখন অখণ্ড বাংলার নেতা ; পুলিশ 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এমার্সনের কাছে লইয়া যাঁয়। 
এমার্সন সুরেন্ত্রনাথের প্রতি যেরূপ অতদ্র রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার 
তুলনা হয় না) তিনিউ সমস্ত নষ্টের মূল বলিয়! ম্যাজিষ্টেট, সাহেব তাহাকে 
চারিশত টাক1 জরিমান। ক ব্রিলেন ! 

বরিশালের সমিতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিলে ও যথাবিধি সভার 
অধিবেশন, বক্তৃতা-প্রদান ও শ্রবণ, প্রস্তাব-উত্বাপন, সমর্থন, গ্রহণ, 
সংশোধন, বর্জন প্রভৃতি হইতে দিলে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন বত 
গ্রসার না! লাভ করিত,--সভা ভাঙ্গিয়! দিয়া, নেতাদের অপমান করিয়া, 
স্বেচ্ছাসেবকদের আঁহত করিয়া, সুরেন্্রনাথকে লাঞ্ছিত করিয়!, ফুলারের 
শাসন-সরকার বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন দশগুণ বাড়াইয়৷ তুলিতে 
সাহাব্য করিলেন। প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় “য্তভঙ্গ' নামক বরিশাল 
প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাসের ভূমিকায় ১৩১৪ সালে লিখিয়াছিলেন_- 
"বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূ রক্তাক্ষরে বাঙালীর 
স্বতিপটে লিখিত থাকা বর্তব্য। সভ্যতাভিমানী বুটাশ গভর্ণমেপ্টের 
স্বামতে প্রকান্ত দিবালোকে বিনা অপরাধে ক্াজপুরুষগণ বর্তৃক শিক্ষিত 
শোক্ষগণের গ্রন্থত হওয়ার চৃষ্টাত্ত বোধ হয় বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি 


বরিশালে 
পুলিশ-ভুলুম 


৫২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


উপলক্ষে ই প্রথম দেখ! গিয়াছিল।” এর দিন হইতেই বাঙালীর জাতীয় 
জীবনের সুব্রপাত হইয়াছে । 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সময়োপযোগী এক উদ্দীপনাপু 
সঙ্গীত রচনা করিলেন-_”আজ বব্িশাল পুণ্য বিশাল হলে! লাঠির ঘায়ে।” 
রবীন্দ্রনাথ লিখিক্াছিলেন--“ওদের বাধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাধন 
টুটুবে ততই” “বিধির বাধন কাটবে তুমি, এতই 
শক্তিমান্* । কামিনীকৃমার ভট্টাচার্য্যের “অবনত ভারত 
চাহে তোমারে” দিজেন্ত্রলাল রায়ের “বঙ্গ আমার, 
জননী আমার” ইত্যাদদ সঙ্গীত দেশমধ্যে জাতীয্নভাব জাগ্রত কারতে 
বিশেষভাবে সহায়তা করিল। বরিশালের আঘাতে সমগ্র বঙগদেশ জাগিল ) 
“বয়কট আন্দোগন ভামবেগে চলিতে লাগিল। বরিশালের আধাতেই 
প্রথম একদল যুবকের মধ্যে আত্মশক্তি লাভের বাসন! জাগিল, প্রতিহিংস! 
লইবার প্রবৃত্তি জাগিল। এই ঘটনাটি বাঙালী যুবকদিগকে বিপ্লবের 
পথে লইয়া! যাইতে বিশেষভাবে সহায়তা করিল। উল্লাসকর লিখিক্কাছেন 
যে বরশালের ঘটন। তাহাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিম়াছিল। 

আমর! পূর্বেই রিস্পী-সার্ক,লারের কথা বলিয়াছি। সরকার স্কুল 
কলেবের ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করি! 
দিলেন; হেডমাষ্টার, গ্িম্দপাল, ইন্ল্পেক্টর প্রভৃতি শিক্ষার ভার গ্রাণ্ড 
সরকারী, বে-সরকারী কর্মচারীগণ ছেলেদের উপর খুব কড়া খবরদাৰী 
আরম্ভ করিলেন; কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে ৭ই আগষ্ট বা ১৬ই অক্টোবরের 
সভায় যোগদান, নগ্রপদে [বিস্তালক্নে আগমন, সভা- 
সাঁমতিতে বালকম্ুলভ বক়্ৃতাদান প্রভৃতি প্রাজ- 
নৈতিক” অপরাধে ছাত্রদের উপর রীতিমত শান্তি 
দেওয়া হইছে লাগিল। এরূপ উৎপাত মফঃঘ্বলের ক্কুলেই বেণী হইরাছিল। 
রজপুয়ে ইহার প্রতিবাদ করিয়া! প্রথম জাতীয় বিগ্তালয় খোলা হর। 


জাতীয সঙ্গীত 
রচন। 


ছাত্রদের উপর 
জুলুম 


্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৫৩ 


কলিকাতায় উৎসাহী যুবকদের মধ্যে সরকারী বিশ্ববিস্ভালর় “বয়কট” 
করিবার আন্দোপন উপস্থিত হইল। দেশে জাতীয় বিগ্কালয় স্থাপন 
করিবার কথা চপিতে লাগিল। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগ তারিখে 
'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ” বা 50174] 0:00791] ০? [2109,6101) স্থাপিত 
কইল। মৈমনসিংহের উদার দেশপ্রেমিক তরুণ জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্র- 
কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাক মুল্যের এক 
ব্ষিয় এই বিস্তালয়ের জন্ত দান করিলেন ; শ্রীযুক্ত 
রাসবিারী ঘোষ বিস্তর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত 
হটলেন। যুক্ত স্বোধচন্ত্র বন্থুমল্লিক একলক্ষ টাকা দান করিলেন। 
বাংলাদেশে ধনেমানে জ্ঞানে এমন একটি বড় লোক ছিলেন না, ধাহার নাম 
এই পরিষদের সহিত যুক্ত হয় নাই। বিগ্তালয় স্থাপিত হইল; টেকনি- 
ক্যাল বিভাগ, গবেষণ! বিভাগ, কলেজ, পাঠশালা! স্থাপিত হইল; লাইব্রেরী 
দানে দানে ভরিয়া উঠিল। নিয়তম শ্রেণী হইতে সর্বোচ্চ এম, এ ক্লাস 
পর্যন্ত খোলা হইল ; রাতারাতি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বটগাছ যেন প্রান্তরের 
মাঝে জন্মলল। কিন্তু তাহ। জাতীয় জীবনের যথার্থ মৃতসঞ্জীবনী রসঘ্বার! 
পু হয় নাই বলিয়া! অচিরেই ম্লান হইয়া গেল। 

দেশে নুহন ভাব-ত্রোত আসিয়াছিল বণিয়! জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে 
কতকগুলি ন্বার্থত্যাগী অসাধারণ প্রকৃতির লোক আসিয়া জুটিল। 
শ্ীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বড়োদা কলেজের সহকারী-মধ্যক্ষত! করিতেছিলেন । 
সেখানে তিনি বার বৎসর কাধ্য করিয়াছিগেন। 
বাংলাদেশে নূতন প্রাণ আদিয়াছে দেখিয়া তিনি 
তথায় আর থাকিতে পান্ধিলেন না; জাতীয় শিক্ষা- 
পরিষদের কার্যে নামমাত্র মাসহার! লইয়া যোগদান করিলেন। এই কর্মে 
আর একজন সাধুচরিত্র লোক যোগদান করিলের_-তীাহার নাম আজ 
বাহিরের লোকে খুবকম আলে ? তিনি হইতেছেন জীসভীশচল্্ সুখোপাধ্যার় । 


জাতীয় বিদ্য।লয় 
স্থাপন 


জাতীর শিক্ষায় 
অরবিন্দ যোষ 


৫৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সতীশবাবু ডন্‌ সোসাইটি (1)9%7 30০10 ) নামে একটি সভা স্থাপন 
করেন এব ডন্‌ ম্যাগাজিন (1)970. 11905210) নামে একথানি পত্রিক! 
প্রকাশিত করিলেন; সেই সম্পর্কে তাহার সংস্পর্শে 
কতকগুপি মেধাবী যুবক আসেন। তিনি ও তাহার 
ক্ষুদ্র সঙ্বটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত যোগবুক্ত 
হইলেন। এই সুত্রে বাংলাদেশের কয়েকটি উজ্দ্ল 
রত্্র আসিয্লা জাতীয় শিক্ষার কর্মে যোগ দিলেন যেমন শ্রবিনয়কুমার 
সরকার, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রপ্রমথনাথ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলদার, শ্রী কশোরী 
মোহন গুপ্ত প্রতি । সেষুগে সর্বত্যাগী বিনয়কুমারের দৃষ্টান্ত ছাত্রমহলে 
আদর্শ ছিল। [কিছুদিন কাঙ্গ করিবার পর কমিটির সহিত অরবিন্দ বাবুর 
মতান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পরিষদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সংবাদপত্র পরিচালন করিবার জন্ত বন্দেমাতরম্‌ 
(8099 112692281)) নামক নূতন জাতীয় কাগজের সম্পার্দক- 
সঙ্বে যোগ দিলেন। কলিকাতার দেখাদেখি বাংলার মফঃম্বল-সহরে এমন 
কি পুববঙ্গের বহুগ্রামে, বাংলার বাহিরেও বহুস্থলে জাতীয় বিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ কি আকার 
ধারণ করিয়াছে! মফঃম্বলের সে-দব বিস্তালয়ই বা কোথায় ? 
বাংলাদেশের এই বিচিত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার মধ্যে 
নবীন দলের বিশষ্টতা ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়! উঠিতেছিল। এই সমন্ব 
হইতে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশে “জাতীয় বীর'দিগের 
লইয়া উৎ্দব করিবার বিশেষ ধুম পড়িয়া গেল। মহারাই্রদের মধ্য 
শিবাদী-উৎসবের কথ পূর্বেই বলিয়াছি। বাংলাদেশেও 
শিবাজী-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতায় 
“ভবানী পুজ! ও "শিবাজী-উৎলব উপলক্ষে নহারাঠা- 


10৭1) 9০9০166% 
ও 
শিক্ষা বিস্তার 


জাতীয় দলের 
জাগরণ 
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পীর তিলক ও খাপার্দে কলিকাতায় আসিলেন ; তিন দিন ধরিয়া উৎসব, 
পুজা চলিল। দেশের মধ্যে ভাবের নূতন বন্তা আমিল। বাংলা 
দেশেও “শিবাজী-উৎসব' হইল; এই উৎসবের প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন 
সথারাম গণেশ দেউস্কর। দেউস্করের “দেশের কথা'র উল্লেখ পূর্বেই 
করিয়াছি । তিনি 'হিতবাদী”র সহকারী সম্পাদক ছিলেনঃ কলিকাতার 
গ্াশনাল কলেজে'র বাংলার ও ইতিহাসের অধ্যপনা করিতেন । এই 
মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের চেষ্টায় “জাতীয় বীরদের সন্বন্ধে জাতীয় আত্মবোধ 
বাংলাদেশে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়াছিন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'শিবাজী- 
উৎসব” সম্বন্ধে যে কবিত1 লিখিয়াছিলেন তাহা ভাবের 
দিক হইতে, সাহিত্যের দিক হইতে একটি অমূল্য 
সম্পদ ; দুঃখের বিষয় তাহার এই বিখ্যাত কবিতাটি 
কাব্য-গ্রন্থে নাই। শিবাজী-উৎসবের সহিত বাংলাদেশে বাডালী-বীরদের 
উৎসবের সাড়া! পড়িয়! গেল। ক্ষীরোদগ্রসাদের 'প্রতাপার্দিতা নাটক এই 
সময়ে দেশের মধ্য জাতীম্নতাবোধ উদ্বোধিত করিতে বিশেষভাবে সহায়ত! 
করিল। প্রতাপাদিত্য উংসব আরম্ভ হইল; “দীতারাম-উৎসব' স্থুরু 
রর হইল; বঙ্কিমচন্দ্র সীতাবামকে যেব্পভাবে চিত্রিত 
বীরপুজ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-প্রমাণিত নয় বলিয়! 
যশোহরের অন্ধ-উকিল যছুগোপাল বাবু সীতারামের 
নূতন জীবনী লিখিলেন। দেশে 176:০-01818] এর নৃতন ধুম 
পড়িয়া! গেল। 
তিলক, খাপার্দের কলিকাতায় আগমন, ভবানীপুঙ্গা, শিবাজী-উৎসব, 
মন্তান্ত বীরদের পুজা, রবীন্দ্রনাথের লঙ্গীত ও প্রবন্ধাবলী, অরবিন্দের '্রচনা- 
বলী, বিপিনচন্দ্রের বন্ত তা, “সন্ধ্যার আবির্ভাব প্রভৃতি 
বিচিত্র কারণ বাংলার নবীনদলকে ক্রমেই প্রচীনদের 
হইতে মতামত, উপায় ও উন বিষয়ে পৃথক 


বাংলাদেশে 
শিবাজী উৎসব 


মততেদের 
হুত্রপাত 
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করিয়া! দিতেছিগ । দেশের মধ্যে ছুইটি দলের সুচনা হইল । ১৯০৬ সালে 
কলিকাভায় কংগ্রেস হইবার কথা । নবীন দলের নেতারা তিলককে 
সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তখনও 
ইচাদের দল পুষ্ট হয় নাই? স্ুরেন্দ্রনাথ তখনো' দেশের নেতা; স্থৃতরাঃ 
প্রবীণদলের ইচ্ছা! ও মতান্যায়ী দাদাভাই নৌবজী সভাপতি মনোণীত 
হইলেন। 

১৯০৬ সালের কণিকাতার কংগ্রেস প্রাচীন-তন্ত্রের শেষ অধিবেশন । 
এই অধিবেশনে কানী-কংগ্রেসের বয়কট প্রস্তাব 
গৃীত হইল, বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্ত সরকারকে 
অনুরোধ করা হইল। সভাপতি মুসলমান সমাজকে 
এই আন্দোলনে ফোঁগদান করিবার জন্ত আহবান করিলেন। 

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন সুরু হইলে বাহার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন 
অবতীর্ণ হইলেন, তাহাদের মধ্য দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একট! বড় রকম 
70৩911৭7 ছিল? তাহার কংগ্রেসের “আবেদন আর নিবেদনে' শ্রদ্ধা 
হারাইয়াছিলেন। নোঁরজী কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন আমরা স্বরাজ চাই ।, 
এই "স্বরাজ শবটির অর্থ এখন পধ্যন্ত পরিস্কৃত হয় নাই--এবং তখন ত+ 
নয়ই। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল খুব জোর উপনিবেশক শাসন-পদ্ধতি ব 
[00110107এর শাসন-ব্যবস্থা লাভ) প্রীরূপ একট! কিছু সুবিধা ইরাকের 
নিকট হইতে পাইলে তীহার] খুসী। কিন্তু নবীন দল মুক্তিকেই স্বরান্ত 
বলিলেন, তাহার রূপ তীছারা দিতে পারিলেন না। তবে একট! কথা' 
জোর করিয়া বলিলেন যে “ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।” নূতন দলের সহিত 
প্রাচীন দলের পার্থকা এইখানেই ভুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 

ভারতবর্ষের সর্বপ্রই নেতাদের মধ্যে ভারতের মুক্তির আদর্শ ও তাহা 
লাভের উপায় লইয়া মতভেদের সুক্সপাত হইল। কাগজে পত্রে একদল 
অপর দলকে মডারেট র! 'নরমগন্থী' ও একদল অপর দ্বলকে এক্ট্রমি্ ব1 


১৯০৬ সালের 
কংগ্রেস 
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চরম ব1! গরমপন্থী বলিয়া অভিহিত কব্রিতে লাগিলেন। নুরেন্দ্রনাথ, 
গোখলে, ফিরোজশাহ মেঠা ও কংগ্রেসের প্রবীণ সভোরা 
নরমপন্থী . নরমপন্থীদের দলভৃক্ত ; বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ 
টি ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, লিয়াকৎ হোসেন, 
তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতা । বাংলাদেশে এই নূতন জাতীয় 
ভাৰ প্রচার করিবার জন্ত সেই সময়ে অনেকগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক 
ও মাসিক পঞ্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আত্মবিস্থৃত জাতির নূতন, 
জাতীয়-ঢেতনাকে ভাষাদান করিবার জন্ত কত লেখক, কত বক্তা, কত 
কবি চেষ্টা করিয়াছিলেন ! মহারাই্র দেশেও “কেশরী” 
জাতীয দলের. ও 'কাল” এই নবীন ভাবনাকে দেশমধ্যে প্রচার 
সিসির করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশে 'বন্দেমাতর্ম? 
“স্বরাজ”, দিন্ধাঠ, 'নবশক্তি” "কর্মযোগীন্চ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইন্ছাদের একথানিও আজ নাই। 
কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে ভাব ও পঞ্জিকার ভাষায় মধ্যে যুগাস্তর 
আনিল “যুগান্তর” নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ । ন্বদেশী আন্দোলনের 
প্রথম ভইতেই এই পব্রিকাথানি প্রকাশিত হয়। 
গার ও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশের মধ্যে গোপনে 
সিরা একটি ক্ষুদ্র চক্র বিপ্লবের পরিকল্পনা! করিতেছিল । 
ঘর পত্রিকা তীহাদেরই মুখপত্র । ইনার ভাব ও ভাষ! সাধারণ পত্রিকা 
হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক | শারীরিক শক্তির দ্বারা বুটাশ শক্তিকে পরাভূত 
করিতে হইবে এই মত তীহারা প্রচার কফরিতেছিলেন ! শারীরিক 
ব্যারামচর্চার জন্ত 'অনুমীলন-সমিতি' কলিফা তায় গ্রতিঠিত হয়। বাঙ্গালীর 
ছেলে শরীরে ছূর্বল এ অপবাদ খুচাইবার জন্ত বাংলাদেশের নানাস্থানে এই. 
সহ হইতে 'অন্ুশীলন সমিতি” স্থাপিত হুইল) গীতাপাঠ, রাজিজ্রোহাত্মক. 
নাহিত্যপাঠ ও আলোচনা, বর্তমান রপনীতি সম্বন্ধে শিক্গণ, লাঠি, তরবারী- 
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খেলা, ছোর। প্রভৃতির ব্যবহার-_এই সব শিক্ষাদান সমিতিগুলির প্রধান 
কাজ ছিল। যুগান্তরের লেখকগণ দেশের লোককে 
অন্মশীলন  বুঝাইতেন যে হত্যা পাপ নহে, গীতার দোহাই দিয়া 
সমিতি ক 
ধর্মের জন্ত হত্যা করা খকারন্তরে সমর্থিত হইতেছিল! 
এই বিপ্লববাদের কথ! পর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। যাহাই হউক 
“যুগান্তরের” বিপ্লবাদের গ্রচারের ফল অচিরেই দেশমধ্যে প্রকাশিত হইয়া 
পড়িল। 

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে “যুগান্তরের” সম্পাদকের প্রথম জেল তয়। 
ভারতের অন্তত্র এই শ্রেণীব্র সাহিত্য ও পত্রিকাও প্রচারিত হইতেছিল। 
হিন্দীতে এহন্দন্বরাজ+, মারাঠীতে “ক্শরী” ও “কাল দেশে অশাস্ত ও 
'মসন্তোষ প্রচারের জন্ত বিশেষভাবে দায়ী ইহা! সরকার মনে করেন। 

১৯০৬ সালে আগষ্ট মাস হইতে “বন্দেমাতরম্ঃ প্রকাশিত 


তব হয় ॥ বিপিনবাবু ইহার সম্পাদকসজ্ঘবে ছিলেন। 
বন্দেমাতরমের ৃঁ 
পীর 'বনেমাতরমে'র কোনো লেখার জন্ত অরবিন্দ ঘোষকে 


পুলিশ ধরে। বিচারালয়ে বিপিনবাবু ইংরাজের কোর্টে 
সাক্দমী দিবেন বলেন; সেই অপরাধে ত্বাহার ছয়মাস জেল হয়। অরবিন্দ 
মুক্তি পাইলেন। বিপিনচন্দ্র জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যখন ফিরিয়। 
আমিলেন, তখন দেশে ব্রীতিমত উৎসব হইল, নগরে নগরে রোশনাই 
জবলিল। সরকারের কাছে লাঞ্ছিতকে গৌরব্দান করিস লোকে ইহা 
বুঝাইত যে ছুই পক্ষের স্তায় অন্তায়ের মাপকাটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
কংগ্রেসের সমগ্ন নিকটবর্তী হইতেছিল। সেবার ন্বাটে কংগ্রেম 
হইবার কথা। এদিকে কিন্তু নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতান্তর 
ক্রমেই মনান্তরে পরিণত হইতেছিল। ১৯০৬ সালে কলিকাতার কংগ্রেসে 
স্বরাজ, শ্বদেশী, বন়্কট ও জাতীয় শিক্ষার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তিলফ- 
প্রমুখ জাতীয় দলের নেতৃগণ সুরাট-কংগ্রেসে তাহা গ্রহণ করাইতে চেষ্রা 
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করেন। কিন্তু একদল মডারেট এই সকল প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। 
এ ছাড় বিরোধের আরও কারণ ছিল। নবীনদল তাহাদের নুতন আদরের 
তাবহদিগকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছুক; ভারতের 
নয ও চর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নৃতন প্রাণ আসিয়াছে, তাহারই 
পন্থীদের মব্যে 
লো: যি দেখাইবার জঞ্ত ব্যগ্র। ১৯০৬ সালেই তাহার। 
ঠিলককে জাতীয় রাষ্্-পরিষদের সভাপতি করিতে 
চাহিয়াছিল ; সেবার হইতে পারে নাই। এবার তাহার! পঞ্জাবের অন্কতম 
নেত। শ্রন্ধেয় গাল লাঞ্পত রায়কে দভাপতি করিতে চাহিল। লাজপত 
বায় ইংরাজদের শাসনে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেইজন্তই নিখিল ভারতীয় 
প্রাতনিধিসজ্ব কংগ্রেসে তাহাকে সম্মানিত করিতে চাহিল। লাজপত 
রায় ইহার কিছুদিন পুর্বে নিবাসন হইতে ফিরিম্বা আসিঙ্লাছিলেন। তাহার 
নিবাসনের কারণ এই +-_ 
কিছুকাল হুহইঠে পঞ্জাবে রাগ্তদের মধ প্রঞ্জানত্ব ও রাজস্ববিষনবক 
বাপার লইয়া অশান্তি চলিতেছিল। রাওপপিিতে প্রধম হাঙ্গাম! তছল। 
উত্তেজিত জনতা ভাকথর লুট করে, একটি গির্জধর ভাঙগিরা তাহাতে 
প্রবেশ করে-_ইত্যাদি অনর্থ ঘটিয়াছিগ। সরকার 
লাজপত রায়ের বাহাছুর লাল! লাজপত রায় ও শিখনেতা সর্দার 
নিন অজিত সিংহকে এই হাঙ্গামার জন্ত প:রাক্ষভাবে 
স্বায়ী করিলেন এবং ১৯০৭ সালের ৯ই মে তাগ্সিথে (১৮১৮ সালে ৩ নং 
রেগুলেশন অনুপারে) বিনা বিচারে নির্বাপিত করিলেন। পগ্রা্ হহস্ধে 
বাংলা, হিমালয় হইতে কুমারিক। পর্যন্ত নমগ্র ভারতবর্ঘ ভারতদরকারের 
এই ব্যবহারে অত্যন্ত চঞ্চগ ও আশ্চর্ঘ]দ্িত হইল। পোকে এই শাস্তির 
যুগে কোম্পানী আমলের শতবর্ষ পুরাতন এ আইনের কথ! পর্ধান্ত 
তুলিয়া গিগ়াছিল। তারপর তীহার! বখন মুক্তি পাইগেন, একদল 
“লোকে লালাদীকে কংগ্রেসের সভাপতি করিতে চাহিন। সরকার 
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কর্তৃক নির্যাতিত অপমানিত নেতাঁকে সম্মান প্রদর্শন করিস সরকারের, 
কার্ধের উপযুক্ত প্রতিবাদ হইবে মনে করিলেন। মডারেটদের গ্রভাক 
তখন কংগ্রেসে প্রবল ? সুতরাং শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি 
মনোনীত হইলেন। এই সব ব্যাপার লইয়। বরাজনৈতিক বৈঠকে তুমুল 
আন্দোলন চল্িতেছিল। 
স্ুরাটের-কংগ্রেস আঁধবেশনের দিন প্রাচীন দল ও নবীনদলের মধো 
বিরোধ ও মতাস্তর, বিদ্বেষ ও মনান্তরে পরিণত তইল। একদিকে তিলক, 
খাপার্দে, অরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতার, অপরদিকে সুরেন্্রনাথ, 
মেঠা, রাসবিহারী, গোখলে প্রভৃতি নরমপন্থীদের নেতা 
রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ করিবার 
প্রস্তাব উঠিলে মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদের মধো হইতে 
তিলক আপত্তি তুপিলেন। সভায় তর্ক, বিতর্ক আরম্ভ হইল; তর্ক 
বচসায়, বচস1 গালাগালিতে ও অবশেষে গালাগালি মারপিটে পরিণত 
হইল। শোন! যায় একখান জুতাও বিশিষ্ট নেতাদের লক্গ্য কির! ছেশাড়া 
হইয়াছিল ; কেহ বলেন উহা! নরমপন্থীদের দলের কর্ম, কেহ বলেন উহ 
চরমপন্থীদের কার্য্য। শেষকালে পুলিশ আসিয়া সভার উচ্ছজ্ঘলত! 
মন করে! 
দুরাট-কংগ্রেসের পর হইতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ 
স্স্প্টতর হইয়া উঠিল। চরমপন্থীরা তখনে। দলে 
চরঙপন্থীদের  পুষ্ঠ হয় নাইট লুতরাং প্রবীণ মডারেট নেতাদের 
সিজার পক্ষে মুষ্টিমেয় চরমপন্থীদিগকে ০০0961608107081 পন্থা, 
অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস হইতে দ্বর কর] কঠিন হইল ন1; কংগ্রেসের 
যে নূতন ০6৫ ব! মতবিশ্বাম গ্রানীত হুইল, তাহাতে নবীনদলেক 
কাহারে! স্বাক্ষর দান করা! অসম্ভব। ন্ুুতরাং তাহারা কংগ্রেস হইতে 
১৯৭ সালে বাদ পড়িয়া গেলেন। 


১৯০৭ সুরাট 
কংগ্রেস 
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স্বদেশী আন্দোগনের প্রথম হইতেই জাগ্রত-ভারতের নবীন প্রাণে 
'জাতীরভাব বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিতেছিল ; র্রাঙ্জনীতি, সাহিত, শিল্প কপা, 
বাণিজ্য, বাবসায়ে ভারতবাসীদের শক্তি প্রকাশত 
সাজ সালের. হতে লাগল। সর্ধত্র শিল্পোন্নতির সাড়া পড়িয়া! 
টি গেল) অসংখ্য যৌথকারবার, মোজ। গেঞ্রির কল, 
নিব, বোতাম, কলম, কাপড়ের কণ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিচিত্র 
প্রচেষ্টার মধ্যে একদল যুবক ভারতবর্ষকে মুজির পথে চালন৷ করিবার অন্ত 
বিপ্লবের গোপন পথ গ্রহণ করিয়াছিল। সে খবর বাহিরের সাধারণ 
ব্রাখে নাই । 

১৯০৮ সাপের ওর! মে তারিখে মজঃফরপুরে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড 
হইল। মিঃ কেনেডী নামক একজন হংবাজ ব্যরিষ্টারের পত্বী ও তাহার 
কন্তা বোমার দ্বার! নিভত হন। এই হত্যার ব্যাপার এই ২__-মিঃ কিংসফর্্র 
নামক কপিকাতার জনৈক ম্যাঞ্রিষ্টেটে কলিকাতায় কয়েকটি রাজনৈতিক 
মোক্দমার বিচার করেন। তিনিই 'বঙ্দেমাতর্‌* 
ও 'যুগাস্তর' পত্রিকার প্রিণ্টারদিগকে শান্তি বিধান 
করেন। কিন্ত সব চেয়ে ষাহা! তৎকালীন যুবকদের 
আত্মসম্মানে আঘাত লাগিগ্লাছিল-_-তাহা হইতেছে 
স্থশীলকুমার সেন নামক একজন উৎসাহী “ম্বদেশী বালককে ১৫ বেত 
মারা । মিঃ কিংসফর্দ এই শান্তি বিধান করেন। কিংলফর্দের উপর 
প্রতিশোধ লইবার জন্ত বিপ্লবীর! ক্ষুদরাম ও প্রক্ুষ্নচন্দ্র চাকী নামক হইজন 
তরুণ যুবককে প্রেরণ করে। মিঃ কিংসফর্দ সেই 
ষময়ে মজঃফরপুরে বদলী হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত 
বোমাটি ীহারই উদ্দেশে নিক্ষিণ্ হইয়াছিল, কিন্তু 
স্কুলক্রমে মিসেস্‌ কেনেডী ও তাহার কন্তা নিহত হইল। ক্ষুণীয়া ধর 
পড়িল? প্রচুর ধর! পড়িবার় পূর্যেই খাদ্মহত্যা করিল। এই ঘট না 


২৯৬৮ 
মজঃফরপুর 
হত্যাকাণ্ড 


বিপ্লববাদের 
প্রথম আভাম 
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ঘটিবার পর দেশের লোক ও সরকার বুবিলেন যে দেশের মধ্যে একটি 
ব্প্িবের আয়োজন চলিতেছে । এই ঘটনার কয়দিন পরেই মাণিকতলার 
বোমার কারখানা] আবিষ্কৃত হয় ) এ সম্বন্ধে অন্তত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। 
মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গেল। 
প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়াছিল সে কথা পুবেই বলিয়াছি। এই দ্বই 
যুবক৪ বিশেষভাবে ক্ষুদিরাম দেশের “বীর” বলিয় পুজিত হইতে লাগিজ । 
বাংলাদেশের মধো এমন একটা মানসিক পরিবর্তন 
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও আসিয়াছিল যে ক্ষুদিরাম ষে নিরপরাধীর হত্যাকারী 
এস সেষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, লোকে এসব কথাকে 
গৌরবের সহিত শ্মরণ করিতে লাগিল ! তাহার ছবি. 
বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন শোভ! পাইয়াছিল। 
বাংলাদেশের শ্থদেশী-আন্দোলন বাংলার সীমানা বনুকাল ছাড়িয়াছিজ।. 
মজংফরপুরের হত্যাকাণ্ড ও মাণিকতলার বোমার আবিষ্কার ও তদ্‌সংক্রাস্ত 
মোকদমার কথ! দেশময় গ্রচারিত হওয়ায় সকলেই বুঝিল, রাজনীতিক 
আন্দোলন প্রাচীন বাধা-পথ ছাড়িয়া নূতন বাকা-পথ ধরিয়াছে,_ নৃতন 
বাংলার নবীন-দল রুশিয়ার পথ অবলম্বন করিয়াছে! তিলক তীহার “কেশরী” 
পঞ্জিকার বোমা-নিক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবস্ক প্রকাশ করেন। তিনি' 
দেশের তদ্দানীস্তন অবস্থা! স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া 
বলেন যে বোমা-নিক্ষেগের ব্যাপার নিতান্ত গহিত,. 
সে-বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারের 
জ্রমন-নীতি ও অন্তান্ত কঠোর ব্যবস্থার দোষে এইক্সপ ঘটিয়াছে। এখন 
অবস্থার প্রতীকারের জক়্ যদি কঠঠারতর দগনীতির বাবস্থা হয়, তাহ! হইলে 
তাহার ফলে দেশে বিদ্রোহ বিস্তারেরই সন্ভাবন1। বিজ্রোক নিবারণের উপার, 
লানাবিষয়ে ঝুব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া দেশবাসীর অসন্তোষ দূর কর] । 


বিপ্লব সম্বন্ধে 
তিলকের মত 


স্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৬ 


সরকার সাবাস্ত করিলেন যে তিলক এই প্রবন্বগুলিতে কৌশলে 
বোম! ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন এব? তজ্জন্ত তিনি দণ্ডার্। সরকার 
তিলকের বিরদ্ধে মোকদ্দম! খাড়া করিলেন 7 বিচারের সময় তিলক স্বয়ং 
'মাত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত যেসব যুক্তি দেন, তাহা খুবই সুযুক্তিপূর্ণ 
ছিল। তিলকের প্রবন্ধ মারাঠ! ভাষায় পিখিত ; তাহার মামলার বিচারে 
জুরীদের মধ্যে সাতজন ছিলেন ইংরাজ ও ছইজন পার্শা। 
কেহট মূল মারাঠী বুঝেন না) পাশ জুরীঘয় তাহাকে 
নির্দোষ ও সাহেব সাতজন তাহাকে দোষী সাবাস্ত 
করেন। বিচারে ব! সেই বুগের লোকদের বিশ্বাস মত বিচারের অভিনয়ে 
তিলকের ছয় বৎসর কারাবামের হুকুম হইল | ইংরাজ সরকার অশাস্তি, 
আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশে এই শাস্তি দিলেন, কিন্তু তাহাদের সে 
'ভিপ্রা় পিদ্ধ হইল না) বরং তিলকের কারাগার-নিক্ষেপের জন্ত 
সমগ্র ভারত অশান্ত হইয়া উঠিল, রাজনৈতিক আন্দোলন তিলমাত্র 
কামল না। 

সরকার বাহাছবর এইখানে ক্ষান্ত হইলেন ন1; তীহারা ধর্ষণনীতি 
সবেগে চালাইতে লাগিলেন। ইতিপূর্বেই সরকার পূর্ববঙ্গের বহৃস্থলে 
*প্ুনিটিত' পুলিশ বসাইয়। গ্রামবাসিদের মনে শাসনের প্রতি একাধারে 
ভয় ও ঘ্বণার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
বহু পত্রিকার প্রিপ্টারদের জেল হইয়াছিল) “সন্ধ্যার 
সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যারের নামে সরকার এক 
মাম্ল! খাড়! করেন 5 বিস্ত মামলার শুনানী শেষ হইবার পূর্বেই পুণ্যাত্থা 
্রপ্ধাবান্ধব আদালতের শান্তি এড়াইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হুইলেন। খানা- 
তল্লাসী, গোয়েন্দা! বিভাগের গুপ্তচরদের দৌরাত্া, ভোদনীতি প্রভৃতি বিচিত্র 
ও বিবিধ উপায়দ্বারা হ্বদেশী-আদ্দোলনের মুলোচ্ছেদের চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। বাংলাদেশের হবদেশী আন্দোলনের যে করজন নেতা, কর্মী ও. 


(তিলকের 
কবাদণ্ড 


সরকারের 
দমন-নীতি 


৬৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সহায়ক ছিলেন-_তীহাদের উপর এইবার সরকারের কোপদৃষ্টি পড়িল। 
নিয়লিখিত ব্যক্তি কয়জন নির্বাসিত হইলেন )--(১) শ্াকষ্খকুমার মিজ্র-- 
ইাঁনই “বয়কট? প্রস্তাব করেন, এবং সে-দময়ে নিমীক- 
ভাবে সরকারের সমালোচন! করিতেন। (২) অশ্থিনী- 
কুমার দত্ত, (৩) সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪) ভূপেশ- 
চন্ত্র নাগ; পূর্ববঙ্গে বরিশাল জিলায় অশ্বিনীবাবু ও তাহার সহ-কর্মীদের 
কুলারের কঠোর শাসনকে ব্যর্থ করিয়া দেশ হইতে বিলাতী সামগ্রী 
ন্লির্বাসিত হইয়াছিল । (6) মনোরঞন গুহ ঠাকুরতা ছিলেন 'নবশকি'র 
সম্পাদক; কাগজখানির [প্রণ্টার পূর্বেই জেল থাটিয়াছিল ; মনোরঞ্জনবাৰু 
চরমপন্থীদের অন্ত তম নেতা ছিলেন। (৬) শ্ঠামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশক 
বন্দেমাতরম্, পত্রিকায় অন্তঙম সম্পাদক ছিলেন, চরমপস্থীদের মধ্যে 
বিশিষ্ট নেত৷ ও বক্ত] বলিয়া পরিগণিত হইতেন। (৭) স্ুবোধচন্দ্র মল্লিক, 
ইনি সর্বপ্রথম জাতীয় বিস্ভাণয় স্থান করিবার জন্ত একলক্ষ টাক দেন। 
(৮) শঠীন্ত প্রসাদ বন, যুবকদের ও এটটি-সার্ক,লার সোসাইটির নেতা। 
(৯) পুজিনবিহারী দাস, ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা) পূর্ববঙ্গের 
যুবকদের শিক্ষা-গুরু। ইহাদের সকলকেই ১৯০৮ সালে ১১ই ডিসেম্বর 
তারিথে ১৮১৮ সালের ৩ নং খআইনান্ুদ।রে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। 
বাংলাদেশের সমস্ত নেতাই আবদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার 
মোৌকদমায় অরবিন্দ ধর! পাড়িয়া হাজতে আটক ছিলেন; বিপিচন্্র ছয়মাস 
জেল খাটিয়! ফিরিয়াছেন। বাংলাদেশ চরমপন্থী নেতাশুন্ত হইল। ইহার 
ফল যে সরকারের দিক হইতেও ভাল হুইল তাহাও নয়; নেতাশুন্ত বাংলার 
যুবকের! দেশের মুক্তির জন্ত গোপনপথ অনুসরণ করিল? তাহার ফল বন্ধই 
শোচনীয় হইয়াছিল। 

সরকার এই রাননৈতিক কান্দোলন দমন করিবার জন্ত একের পর 
এক আইন পাশ করিতে লাগিলেন। 21১70 11596:085 4০৮ 


১৯৪০৮ বাংলার 
নেতাদের শির্বাসন 


স্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৬৫ 


অনুসারে সভার সময়, স্থান ও ভাষা সম্বন্ধে কড়ান্কড়ি হইল; 127583 4০৮ 
অনুসারে ছাপাখানার মালিককে টাক! জমা রাখিতে 
বাধ্য করা হইল। এছাড়া সরকার “সিডিশন আইন, 
রাজদ্রোহ-উত্তেজক সভার আইন পাশ করিয়া ও 
বিভিন্ন বিভাগ হইতে অসংখ্য হুকুম জারি করিয়া, দেশে রাজনৈতিক 
মান্দোলনের সকলপ্রকার প্রকাশ্ঠ পথ বন্ধ করিয়া দিলেন । ১৯০৮ সালে 
যে-সব আইন পাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলি সমিতি 
“বেআইনী বলিয়া থোষিত হইল। যখন জনসাধারণের চোখের উপর হইতে 
প্রকাশ্য সভা-সমিতি উঠাইয়। দেওয়া হইল, তখন তাহার! গোপন পঞ্ছে 
চলিল) দেশের মধ্যে বিপ্লববাদদ গোপনে গোপনে সংক্রমিত হুইল$ 

বোমার মাম্লার বিচার কল দেখিয়াও বিপ্লবপন্থীদের চক্ষু ফুটিল না$ 
বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের প্রথম হইতে মুসলমান সমাঙ্জ এই জাতীয় 
গমান্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে নাই, ইহার প্রধান কাহণ 
উক্ত সমাজে শিক্ষা তখনে! তেমন প্রসার লাভ বকছে 
গে আন্দোলন নাই। লর্ড কর্জন পূর্ব-বঙ্গকে পৃথক্‌ করি! মুষল- 
(০ মানদের বিশেষভাবে পরিতূষ্টির ব্যবস্থা করেন $ ইহাতে 
মুসলমানের! মুগ্ধ হইয়া দেশের সমগ্রের কল্যাধের কথা 
'বিশ্বত হইল ও সম্প্রদায়গত আপাত-স্ুবিধার জন্ত লালারিত হইয়া! জাতীয়- 
'আন্বোলনকে নষ্ট করিতে বসিল। অবশ্ত কয়েকজন মুসলমান-নেতা এই 
"আন্দোলনে গ্রাপমনে যোগদান করিয়া, অসংখ্য নির্যাতন সহ করিয়া” 
ছিলেন ও হিন্দু-যুসলমান প্রশ্ন না তুলিয়া! “জাতীয়” প্রশ্ন হিসাবে স্বদেশী- 
আন্দোলনকে দেখিয়াছিলেন। সে ধুগের এই করজন নেতার নাছ 
বশেষভাবে উল্লেখযোগা--এ, রম্থুল, লিগা রৎ হোসেন, মিঃ গফুর, আবছল 

কাসেম, ফজলল হুকৃ। 
হিনু-রাজনীতিক আন্দোলনকারীরা! "বন্দু, জাভীগতাগ ছারা উত্দ্ধ 
৫ 


বিবিধ 
আইন পাশ 


৬৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ্ইয়াছিলেন ) বিশিষ্ট নেতারাও মুসলমান 
দের সহিত ঈৎমার্গের সীমানা পার হইয়া মিশিতে 
হিনুমুসলমানের পাঁরিতেন না) এমন কি মফঃস্বলে হিন্দু-মুসলমান 
সিরিরিনা নেতারা বক্তৃতা! করিতে গ্রিয্াছেন ; হিন্দু নেতা! জল- 
পান করিবেন বলিয়া মুসলমান প্ভ্রাতাগকে ঘরের একটু বাহিরে 
যাইবার জন্ত অন্থরোধ করিলেন । এইরূপ কৃত্রিম “প্রেমে” জাতীয় জীবন 
গড়ে না। হিন্দুর! ত্বদেশী-আন্দোলনের দলপুষ্টির জন্য ও রাজনৈতিক 
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত মুসলমানকে আহ্বান করিতেছিলেন, যথার্থ প্রীতির 
জন্ত বা মিলনের জন্ত সেডাক আসিয়াছিল কি নাসন্দেহ। হিন্দুদের 
এই আন্তরিক ছূর্বলতা পদে পদ্দে ধর! পড়িতে লাগিল। তাহার উপর 
সরকারের ভেদনীতি ছিল। এসব কারণ ছাড়া ৪1)-18190) আন্দোলনও 
ভারতের মুসলমান সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল; শাসনপ্রণালীর 
মধ্যে সম্প্রদাগত নির্বাচন, শিক্ষা চাকুরী প্রভৃতির ভাগের আভাস- 
আয়োজন এই সময় হইতে আরস্ত হয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
বিয়োধ বাধিবার কারণের অভাব ছিল না। 
পূর্ব-বঙ্গে হিন্দু-সুসলমানে বিরোধ দ্নেখা দিল। মৈমনসিংএর জামাল- 
পুরে উর সম্প্রদারের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়। গেল। কুমিল্লাতে দাজা় 
লোক মার! পড়িল। 'পাবনাস্থ মুনলমানেরা' অকথ্য, 
হিলু-সুমলমান ভাবায় হিন্দুদের গালি দিয়া, তাছাদের উপর অত্যাচার 
মিরা করিবার জন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক দিগকে উত্তেজিত 
করিতে লাগিল। বিদ্ধ সরকার অপরাধীকে কোনোগ্রকার শান্তি না' 
দিয়! কেবলমাত্র একবৎসরের জন্ত “ভাল হইয়া থাকিবা'র সুচলেখ! লইয়া 
ছাড়িয়া! দিলেন (কংগ্রেস পৃঃ ১৯৪)। এইরূপ বিচার দেখি 
সাধারণের সন্দেহ হইয়াছিল যে হিন্দুমুসলমান সন্ত্ীতি শাসকদের স্বার্থের 
পরিপন্থী বলির! তাহার! সুবিচার করিতে অসমর্থ। ভারতের নূতন 
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জাগরণকে নষ্ট করিবার বিবিধ উপায়ের মধ্যে এই ভেদনীতি অন্থতম, এ 
কথ! সামগ্লিক পত্রিকাসমূহ ঈঙ্গিত করিতেন । 
বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন খ্বদেশী-আন্দোলনে, ও শ্বদেশী-আন্দোলন রাজ- 
নৈতিক মুক্তির জন্ড জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল । তখন ইংরাজ 
শাদন-কর্তারা বুঝিলেন যে শাসন-তন্ত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন, 
নতুবা! ভারতবাসীকে শান্ত রাখ! যাইবে ন!। গোথ্লে প্রভৃতি রাজ- 
নীতিজ্ঞের ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় বন্ৃকাঁল হইতে শাসনপদ্ধতির মধ্যে 
ভারতবাসীদের অধিকতর অধিকার দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। কংগ্রেস এ বিষয়ে বহুকাল হইতে 
আবেদন নিবেদন করিতেছিলেন ; এবং ১৮৯৮ সালে 
ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি ভারতীয় সভ্যের পদ 
বাঁড়াইয়া তখনকার মত তাহাদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন। ১৯৭ সালে 
লর্ড মিন্টে। বলিলেন যে ভারত-শাসনের মধ্যে সংস্কার সাধিত হুইবে 3 
১৯*৮ সালে লর্ড মিন্টো ও ভারতসচিব মর্লী উভয়ে মিলিয়! শাসনবিভাগে 
কতকগুলি সংস্কার করিলেন; ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়দের সংখ্যা 
বাড়িল, প্রশ্নোত্তর করিবার অধিকার বৃদ্ধি পাইল, এমনি ছোটখাটো 
অনেক আপাত-স্ুবিধা হইল) কিন্তু এই সঙ্গে সম্প্রদায়গত নির্বাচনের 
হায়াত ব্যবস্থা হওয়াতে দেশের মধ্যে বিরোধের বীঘ উপ্ত 
সির হইল। জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে সাম্প্রদাস্জি- 
কতা যে কত বড় অধ্তরায়ের কারণ হইয়াছে তাহ! 
গ্রতিষিন লক্ষিত হইতেছে। হিন্ু-দুদলদানের মধুর সম্বন্ধ সেই হইতে 
নষ্ট কইতে গুরু হইয়াছে। 
বলী-দিণ্টো সং্ষার ভারতে শাস্তি আনিতে পারিল না। রাজনীতিক 
আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'নরমপন্থী'র! অয্প-বিদ্তর সকলেই নৃতন সংস্কারে 
সখী হইলেন) 'চর়মগন্থীরা' অল্পে শী হইতে পারলেন না। কিন্ত 


১৯*৮ মল-মিন্টো 
শাসন সংহ্গ।র 
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বিপ্লববাদীদের কেহই কোনপগ্রকার সংস্কারে সুখী নেন, তাহারা চান 
আমুল সংস্কার। রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা বাংলাদেশের নানাস্থানে 
পুনরায় দেখা দিল। ১৯৯৬ সাল হইতে বাংলাদেশে 
শাসন-সং্গারে যে খুন ডাকাতি আরম্ভ হয়, তাহা বন্ধ করিতে 
শান্তি আসিল না সরকারকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল পূবেই 
বলিয়াছি সরকার “অনুশীলন সমিতি” ব! তজ্জাতীয় সমিতিগুণিকে বে- 
আইনী বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার! এতদিনে প্রকাশ্থ- 
ভাবে সমিতিতে একত্র হইয়!, অন্তরালে গুপ্তকর্মপন্থায় চলিত, এখন হইতে 
সবথানিই গোপনে চলিতে লাখিল। বাংলাদেশ 
বিপ্রধকারীদের গুপ্ত-সমিতিতে ছাইয়া গিম্লাছিল। ১৯১১ সাল 
দৌরানা ও ডাকাতি পধ্যস্ত গুপ্ত হত), ডাকাতি, পুলিশের লোক খুন 
ইত্যাদি করিয়া, কেবল ভয় দেখাইয়া সরকারকে বিব্রত করিবার চেষ্ট! 
চলিতে লাগিল। বাংলার ৰাছিরেও এই বিপ্লববীজ ছড়াইয়াছিল ; ১৯১২ 
সালে লর্ড হাডিংজ যখন নুতন দিল্লীতে শোভাযাত্র! করিয়া যাইতে ছিলেন, 
তখন তাহার উপর বোম। নিক্ষিপ্ত হয়। এ ছাড় কতকগুলি ষড়যন্ত্র 
মাম্লা কলিকাতায়, ঢাকার, হাওড়ার, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে 
চলিতেছিল। (বাঙ্গালার বিপ্রববাদ )। 

১৯১১ সাল ভারতের পক্ষে স্মরণীয় । ভারতের সম্রাট এ পর্য্যস্ত কঞ্ধনে! 
এদেশে আসেন নাই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্ত্রজ্জী মেরী তাহাদের 
সাম্রাজোর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারতবর্ষে ২র ডিসেম্বর 
তারিখে পদার্পণ করিলেন। ১২ই ডিসেম্বর দিঙ্গী- 
মহানগরীতে মহাআড়ম্বরে তাহাদের অভিযেক-জরিরা 
সম্পন্ন হইল। দিল্লী বরবারে.সআ্ট. ঘোষণ! করিলেন 
যে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রদ হইল ও অথ বাংলাদেশের শারনভায় একজন 
গভগরের উপর অপিত হইল । বিহার-উড়িত্যা ও ছোটনাগপুর একটি পৃথকৃ 


58১২ 
সম্রাট ও সম্্রা্ভীর 
ভারত ভ্রমণ 
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প্রদেশ করিয়া! একজন ছোটলাটের হস্তে প্রদত্ত হইল। আসাম পুর্বের মত 
চীফ-কমিশনরের হন্তে ফিরিয়া গেল। রাজধোষণার 
দ্বিতীয় বিধানে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী- 
নগরীতে স্থানান্তরিত হইল। ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাট 
সম্রা্জী উভয়ে নৃতন দিল্লীর ভিত্তি-পাষাণ প্রোথিত করিলেন। ” 
ৰঙ্গচ্ছেদ বিন! চেষ্টায় রদ হয় নাই। কংগ্রেসে ও মভারেটগণ বিধি- 
সঙ্গত আন্দোলন, ও স্যাধাপথে থাকিয়া নিজেদের দাবীদাওয়া কোন দিন 
ছাড়েন নাই। বিলাতে স্তর হেনরী কটন্‌, মিঃ হারবার্ট পল, কেপার হাড়ি, 
মিঃ নেভিনসন, মিঃ ব্রাপ্ট (৮, ৭ 8] ), মিঃ হিগুম্যান প্রভৃতি 
ভারতবন্ধুগণ পার্লামেন্টে ও পত্রিকাদিতে ভারতের 
চির অভিযোগ সর্বদাই জ্ঞাপন করিতেন। মিঃ মর্লীর 
টি পরে লর্ড ক্রু ভারতসচিব হন। কলিকাতার ইত্ডিয়ান্‌ 
এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশরকে 
বিলাতে প্রেরণ করেন ? তিনি লর্ড ক্রুর সহিত দেখা করিয়া! বজচ্ছেদের 
কথ! স্পষ্ট করিয়। বুঝাইয়া দেন । এ ছাড়া বাংলার অশান্তিও বঙগচ্ছেদ 
রদের কারপ। সরকার মনে করিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ করিলে দেশের 
শাস্তি ফিরিবে। কিন্তু বঙ্গচ্ছেদ যখন রদ হুইল, তখন বাঙালীর মন 
রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশ করিতেছে না; তাহার 
চাঙিতেছিল 'ম্বরাজ+ । 
২৯৯৭ সালের সুরাট-কংগ্রেস ভাজিয়া যাইবার পর এক বৎসরের মধ্যে 
চন্নমপন্থীদের একজন নেতাও কারাগারের বাহিরে ছিলেন না, সে কথ। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। জাতীর দলকে বিব্রত 
জী দেখিরা মডারেটগ্রণ মাপ্রাসে কংগ্রেস নিজেকের 
ইতিহাস মত-যতই করিলেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের 
উদ্দে্ঠ বিবৃত হ্ইক্সাছিল, দিরমাদিও বিধিবদ্ধ 


বজচ্ছেদ রদ 
ঘোষণা 
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হইল। কংগ্রেসের উন্দেপ্ত ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ষতর্দিন উহ! 
প্রাচীন মড়ারেটদলের হাতে ছিল, ততদিন মোটামুটি এইরূপ ছিল-_ 
“বৃটীশ-সাম্রাজ্যের শ্বায়ত্ব-শাসন-সম্পন্ন দেশগুলির (9016005971715 
19010101009 ) স্তায় শাসনগ্রণালী লাভ এবং সাম্রাজ্যের শাসনে তাহাদের 
স্তায় অধিকার ও দায়িত্ব সম্তোগের উদ্োহেই এই জাতীয় মহাসমিতি গঠিত ॥ 
বর্তমান শাসনপ্রণালীর ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে 
কাখেসের . সংস্কার করিয়া আইনসঙ্গত উপায়ে এই উদ্দেশ সাধন 
মত-বিশ্বাস 
টর্চ করিতে হুইবে। জাতীর একতা বৃদ্ধি, জাতীয় 
ভাবের উদ্বোধন এবং দেশের মানমিক, নৈতিক, 
আধিক ও বাণিজাসম্বন্ধীয় উন্নতিসাধন করাও এই মহাসমিতির কর্তবা।* 
১৯০৮ সালের মাদ্রাস-কংগ্রেস গৃহীত 07০91এর কথা আমর পূর্বেই 
বলিয়াছিঃ নৃতন 0:০এএর ফলে জাতীয় দলের কোনো সদন্তের পক্ষে 
ংগ্রেসে যোগদান কর! সম্ভব হইল না । ইহার পর প্রতিবৎসর যথারীতি 
কংগ্রেসের অধিবেশন হুইয়াছিল, কিন্তু এ সব প্রাণহীন সভা; _-প্রতিনিধি- 
সংখ্যা বাকিপুরে ২০৭ জন মাত্র হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে যুরোপীর় 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়; ভারতবাসী সকল ছন্দের কথ! ভূলিয়া সাম্রাজ্যকে 
সাহায্য করিতে উদ্ত হইল। মাদ্রাসের কংগ্রেসে প্রাদেশিক লাটসাছ্ছেব 
পদার্পণ করিলে সকলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন । ১৯১৫ সালের 
বোম্বাইতে এইক্নপই নির্জীব সভার অধিবেশনে শ্রীবুক্ত 
প্রাহীন. . সতোক্প্রসাদ সিংহ (9. &, 881: ) সভাপতি হন 
ববি তিনি বণিলেন যে স্বারত্বশাসন লাভই কংগ্রেসের 
উদ্দেস্ত, কিন্তু স্বরাজ পাইতে ভারতবাসী এখনো উপযুক্ত হয় নাই। এট 
শ্রেনীর মতামত লইয়া কংগ্রেস তখন কাজ করিতেছিলেন ) সুতরাং সহজেই 
অনুমান করা ধায় যে কগগ্রেপ কতদূর জনমত প্রকাশ করিতেছিল। 
কাগ্রেস দেশের সর্বশ্রেণীর শ্রদ্ধ! হারাবক়া, ক্লীবত্ব প্রাণ্ড হইয়াছিল। 


স্বদেশী আন্দোলন যুগ প্‌ 


১৯১৪ সালের প্রথমদিকে লোকমান্ত তিলক তাহার দীর্ঘ ছয় বৎসরের 
নির্বাসন হইতে মুক্ত হুইয়। দেশে ফিরিলেন। তাহার আদম্য উৎসাহ, 
তেজস্থিতা বিন্দুমাত্র হাঁস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি 
পুনরায় রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । 
এই বৎসর শ্রীমতী আনি বেসান্ত রাজনীতিতে যোগদান 
করিয়! কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও তদীয় নেতাদের মিলনের 
চেষ্টা করেন। কিন্তু বোগ্াইএর মডারেটগণের অন্ত সে-সব চেষ্টা ফলবতী 
হইল না। শ্রীমতী বেসাস্ত এই সময়ে মাদ্রাসে তীহার কর্মক্ষেত্র স্থাপন 

করিয়া! সেখানে “হোমরুল লীগ” নামে একটি নৃতন 
হ্ীমতী বেদান্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 

ও হোস্দন  পূর্ণবেগে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে সুরু 
করিলেন। বোম্বাইতে তিলক পৃথকভাবে “ন্তাশনাল লীগ” স্থাপন 
করিলেন। 

এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক গগনে একনক্ষত্রের আবির্ভাব ও 
'আর একটি নক্ষত্রের তিরোভাব হইল। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে শ্রীযুক্ত 

মোহনচাদ করমচাদ গান্ধী পনের বৎসর দক্ষিণ 

গা্থীবির আফ্রিকায় বাঁস করিবার পর মাতৃভূমির সেবার অন্ত 

৫ দেশে ফিরিলেন ও তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া] রবীন্র- 

সাথের শাস্তিনিকেতনে আসিয়া উঠিলেন। ১৯১৫ সালের ১লা আগ্ঠ 

মহারাসরজাতির 'সুকুট-মণি কর্মধীর গোখ্লে 

গোলের. ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গান্ধীজি গোখ্লেকে 
নিরিহ তাহার রাজনীতিক গুরু বলিতেম। 

সমগ্র ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর নূতন কিছু পাইবার জন্ত উদ্প্বীব হইয়। 
উঠিল) লোকমান্ত তিলক ও শ্রীমতী বেসান্ত সমগ্র দেশে লোকের কাছে 
'তাহাদের ভাষা দাবীর কথা প্রচার ফরিতে লাগিলেন। যুদ্ধের জন্ত 


১৪৯১৪ 
নিবাদন হইতে 
তিলকের প্রত্যাবর্তন 


২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ভারতবাসী ১৫০ কোটি টাক! দান করিয়াছে? যাত্রীদের অস্থুবিধা করিয়া, 
ব্যবসারের ক্ষতি করিয়া, মালপত্রের চলাচলের উপযুক্ক- 
পরিমাণে গাড়ীর অভাব করিয়া, ভারতবর্ষ বু শত 
মাইল রেলপথ, রেলগাঁড়ী ও সরঞ্জাম মেসোপটেমিয়ায়' 
পাঠাইয়! দিয়াছিল ) ভারতের অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী সৈম্ত মহাসমরের 
সকল কেন্দ্রে প্রেরিত হুই্াছিল; ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে সৈস্ত- 
বিভাগে ভি হইতে গিয়াছে । এত করিয়া ভারতবাসী ভাবিল তাছার দাবী 
স্তাষ্য, বৃটীশ-সাম্রাজ্যের তাহার অধিকার ও স্থান আছে । তিলক ও শ্রীমতী 
বেসাস্ত ও তদীর় 'লীগ+ দেশের কাছে সেই রাজনীতিক শিক্ষাদান করিতে- 
ছিলেন। এই সময়ে তিলককে পুনরায় রাজনীতিক 


মুয়োগীয় যুদ্ধে 
ভ।/রতের দান 


তিলক ও অপরাধে জড়িত করিবার চেষ্টা হয়; হোমরুল সন্বন্ধে 
8 কয়েকটি বক্তৃতা সরকারের কাছে আপত্তিজনক মনে 
কর্দশীলতা ৮ 


হয় ও পুণার ম্যাজিদ্রেট তাহাকে ৪০,০০০ টাকার 
এক সুচলেখা দিতে বলেন। বোস্বাই হাইাকোর্টে আগীল করিয়া তিনি 
নির্দোষ প্রমাণিত হয়। শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা ও কর্মখলতায় গভর্ণ- 
ষেণ্ট ক্রমশ বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। 
মুরোগীয় সমরের সময়ে সাম্রাজ্যের ঘোর ছুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষে একদিকে তিলক ও বেসাস্তপ্রমুখ নেতাদের বক্তৃতায় দেশ 
চঞ্চল হুইল, অপরুদিকে বিপ্লীবকাবীদের উপদ্রবে দেশবাসী ও সরকার 
ব্যতিবাস্ত হইয়া উঠিল। বাংলার বিপ্রবী-চেষ্টার সহিত এই সময়ে 
পঞ্জাবের বিপ্লবীদের যোগ হয়। তা” ছাড়া 
আমেরিকা হইতে গদর” দলের অনেক শিখ ও 
পঞ্জাবী ভীষণ বিপ্বী-মত লইয়! দেশে ফিরিতেছিল। 
ই সকল লোকের বিরুদ্ধে গ্রপ্াক্ষ অপরাধের গ্রমাণ কিছু না খাকিলেও 
তাহার! যে বিপ্লবে সংযুক্ত তাহ! সরকার জাদিতে পারিয়াছিলেন। ইহা- 


সাপ্াজোর বিপদ 
ও ভ[রতের বিপ্লব 


যদেশী-আন্দোলন যুগ ৭৩” 


দিগকে সাধারণ আইনে শাস্তিদান বা আবন্ধ কর! সুকঠিন বলিয়। সরকার" 
এই সময়ে 'ভারত-রক্ষ1! আইন? (1)99009 ০1 11701% 406) পাশ করেন। 
এই আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পর ছয় মাঁস পর্ধ্যস্ত বাহাল থাকিবে স্থির 
হয়। এই আইনের সাহায্যে পুলিশ বাংলাদেশেই প্রায় ১২** যুবককে 
অন্তরায়িত করেন? পঞ্রাবেও এই আইন ও অন্তান্ত আইনের সাহাযো 
সহআ্াধিক পঞ্জাবী ও শিখকে অন্তরাগ্িত, স্বগ্রামে 
ভারত-রক্ষগা আবদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অস্তরীনের 
আইনের শুয়োর কার্ধা বাংলাদেশে খুবই জবরদন্তভাবে চলিতে লাগিল; 
ই্ার ফলে চাত্রিদিকে অশান্তি ও অরাজকতা! অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়া 
ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত। এই সময়ের সাময়ি ক-পঞ্জিকাদিতে বছ অন্তরারিত 
যুবকদের উপর অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশিত হয়। কয়েকটি আত্মহত্যার 
কথাও কাগজে প্রচারিত হয়। দেশের মধ্যে অস্তরীনের বিরুদ্ধে ভীষণ 
প্রতিবাদ হইতে লাগিল; কিন্ত সরকার সাম্রাজোর কল্যাণ ও দেশের শাস্তি 
রাখিবার জন্ত ও বিপ্লবের বীজ ধ্বংস করিবার জন্ত বন্ধপরিকর তইলেন 
এবং অধিকাংশ বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভালিয়া দিয়! দেশে শাস্তি আনিলেন। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে যুদ্ধ আরস্ত হইতেই ভারতের সর্বশ্রেণীর 
মধ্যে আশ! ভইল যেষুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ কিছু সংস্কার পাইবে । ১৯১৬ 
সালে ভারতীয় বাবস্থাপক-সভার ১৯ জন বে সরকারী হিন্দু-সুসলমান 
সদহ্ত দেশের ভাবী শাসনসংস্কার সম্বন্ধে এক খশড়। প্রস্তত করিয়া 
কোন্দলে পেশ করেন ও দেশমধ্যে তাহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিভ 
করেন । ১৯১৬ সালে লক্ষ নগরে কংগ্রেসের একত্রিংশৎ অধিবেশন হইল। 
ভারতের সম্মুখে মহৎ দিন আসিতেছে-__তাহারই আশার সকল দলের, সফল 
এ মতের, সকল সম্প্রদায়ের মেতাগণ লক্ষৌতে উপস্থিত 
এহন হইলেন; জুরেজনাথ, ভূপেজনাখ বনু, মালবীয়" 
প্রভৃতি মডারেটগণ, 'ভিলক, খাপার্দে, বিপিনচজ, 


৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা, 
মানুদাবাদের রাজা, মহম্মদ আলি, জিন্না, রূজুল প্রভৃতি মুসলমাননেতারা 
এই মহাসমিতিতে যোগদান করিলেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅ্বিকাচরণ 
অজুমদার-_ফরিদপুরের উকিল, কংগ্রেসের অন্ততম কর্মী । 
এই সভার ভারতশাসন সম্বন্ধে এক খশড়া 0071561685107 গৃহীত হয়) 
পূর্বোক্ত বাবস্থাপক-সভার উনিশজন বে-সরুকারী সভ্য যে খশড়া প্ররস্তত 
করিয়াছিলেন, ইহা! তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। এই সময়ে 
“মোসলেম লীগের অধিবেশন লক্ষৌতে হইতেছিল। 
কংগ্রেস ও মোসলেম কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে মিলিত হইয়া এই শাসন- 
লীগের মিলন. সংস্কারের খশড়া গ্রহণ করিলেন। “মোসলেম শীগ' 
১৯*৬ সালে মুদলমান ধর্ম সমাজ ও রাজনীতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়; পরে ১৯১৩ সালে উহার কনষ্ট্যুশন কিছু পরিবতিত হয়। লীগ 
বরাৰর কংগ্রেস হইতে পৃথকৃ। ১৯১৬ সালে উভয় সভ! একত্র হইয়! 
ভারতসরকারের নিকট হুইতে নৃতন 007786160610, দাবী করিলোন। 
ংগ্রেস তখনও পূর্বের স্তায় বংসরে একবার করিয়া মিলিত হইত $ দেশের 
অধ্যে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়ভাবকে কর্মের মধ্য দিয় নিরস্তর 
ফুটাইবার চেষ্টা কংগ্রেস তখন করিত না। হাতে-কলমে রাজনীতি শিক্ষ। 
ও প্রচার করিবার জন্ত গ্মতী বেসাস্ত 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করিয়া! দেশময় 
রাঞনীতিক আন্দোলন চালাইতেছিলেন ; তাহার 
বেসান্ত ও (০07880%6 ) গঠনশীল কর্মপঞ্ধতি কিরূপভাবে 
মিজি গ্রহণ ও কার্যে পরিগত করা যাইবে। সে নন্ব্ধে 
কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আলোচনা হইল। 
এই কংগ্রেসের পর গান্ধীজি নিহারে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 
“বিরুদ্ধে কার্ধ্য সুরু করিলেন। তিলক বোস্াইপ্রদেশে ও পশ্চিষ- 
ভারতে “হোমরুল লীগের' প্রায় ক্ষার্যয আরস্ক করিলেন। শ্রীমতী 
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'বেসাস্ত দক্ষিণ-ভারতে তাহার আরব্ধ কার্য আরও বেগের সহিত 
চালনা করিতে লাগিলেন। তাহার রাজনীতিক 
আন্দোলনের ফলে মাপ্রাসের বছস্থানে ছাত্রের! শ্বদেশী- 
যুগের স্তায় সরকারী বিভ্ভালয় ত্যাগ করিল। বেসাস্ত 
মাদ্রাসে [9010759] 0101%6ঘ16য স্থাপন করিয়া বহুস্থানে স্কুল ও কলেজ 
স্থাপন করিলেন। আদৈরএ পূর্বেই থিওজফিক্যাল 
সমাজের বিদ্যালয় ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়! 
ভাতীয়-বিস্তালয় স্থাপনের চেষ্টা হইল। এদিকে 
শ্রীমতী বেসান্তের জালামর়ী বক্তৃতায় ও “নিউইপ্ডিনায়' প্রকাশিত তাহার 
তীক্ষ সমালোচনা পাঠে, কতৃপিক্ষ চঞ্চল হইয়। উঠিলেন'। সরকারের বড় বড় 
কর্মচারীর! তাহাকে বারবার সাবধান করিয়াছিলেন। ফিস্তু তিনি সে- 
সব হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন ন। তখন মাত্রাস গভর্ণমেপ্ট তাহাকে ও 
তাহার ছুইজন প্রধান সহকারী ( অরুণ্ডেল, ওয়াডিয়ন! ) কর্মীকে অস্তরীনে 
আবদ্ধ করিলেন। ইহারই কিছুকাল পূর্বে ১৯১৫ 

রে সালে মে মাসে মুসলমান সমাজের নেতা মহচ্মদ আলী 

রঃ ও তদীয় ভ্রাতা সৌকত আলী ভারতরক্ষা আইনানু- 

লারে অন্তরাক্িত হুইয়াছিলেন;) তাহাদের মুক্তির জন্ত মুসলমান 
সমাজ খুবই আন্দোলন করিতেছিলেন। গ্রীমতী বেনাস্তের অস্তরীনে 
হিন্দু-সমাঁজ এই আন্দোলনে যোগ দিল। যোট কথা ১৯১৭ সালের প্রথম 
নয় মাস অন্তরীনের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদে, জাঙ্গোলনে ভারতের রাজনৈতিক 
আকাশ অত্যন্ত গরম ছিল। সরকারের ও পুলিশের অনেক অবধ! 
ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাঘ করিগা মাগ্রাস হাইকোর্টের 

রে ভুতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি হুবসবণ্য আরা মাধিণ 
যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ উদ্বো৷ উইলসদ সাহেবকে 

এক পত্র গ্রেন্বণ করেন; সেই পত্র লগা সয়কারী মহলে খুবই হৈ চৈ হয, 


কমক্ষেত্রে গাীজি 
তিলক ও বেসাস্ত 


বেসাস্ত ও 1২৪৮০7৪] 


0701৮1510 
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পার্লণামেণ্টেও কথাবার্ত। উঠিল। কিন্তু সে-সব আন্দোলন, পত্রে কি' 
'জেখা ছিল তাহার প্রতিকারের জন্ত নহে, পত্র কেন বৈদেশিক রাজ্যের 
“অধীস্বর'কে লেখা হইল, তাহারই কুট তর্ক লইয়৷ | রবীন্দ্রনাথও অস্তরীনের 
বিরুদ্ধে ও মিসেস্‌ বেসান্তের অপমাননার বিরুষ্জে ঘোর প্রতিবাদ করিয়! 
পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেসাস্তকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন ১. 
কিস্ত আলি ভ্রাতাদ্বর কোনো প্লকার সর্তের মধ্য আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছ! 
প্রকাশ করায়, সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে মুক্তিদান করা সাআ্াজোর 
কল্যাণকর হুইবে না মনে করিলেন। এই বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন 
কলিকাতায় হইবার কথা৷ বাংলার অভ্যর্থনা-সভায় কংগ্রেসের সভাপতি 

কে হইবেন, তাহা লইয়া অত্যন্ত অশান্তি হইল। 

ব অভার্থনা-সভায় জাতীয়দলের প্রাধান্ত হইল ; তাহারা 
কারন রি জ্রীমতী বেসাস্তকে সভানেত্রী করিতে ইচ্ছুক, 
কিন্তু প্রচীন দলের লোকেরা এখনো জাতীয় দলের' 

কাহ্াকেও সভানেত্রী করিতে নারাজ । জাতীয় দল নৃতন অভ্যর্থনা-সমিতি 
গঠদ করিয়! রবীন্দ্রনাথকে তাহার সভাপতি করিয়া বেসাস্তকে কংগ্রেসের' 
সভানেত্রী করিবার জন্ত আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন । অবশেষে প্রাচীন 
'অভার্থনা-সমিতি জাতীয়দলের জি?্‌ বজায় রাখিতে রাজি হইলে রবীন্্রনাথ' 
নৃতন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন ও অপর দলের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ সেন মহাশয়ই সেই কার্য সম্পাদন করিলেন। 
১৯১৭ সাল হইতে কংগ্রেসে জাতীরদলের প্রাধান্ত দেখ! গেল। ্রীদতী: 
বেসানস্তকে অভ্যর্থনা! করিবার জন্ত হাওড়ায় ভ রাজপথে যেরূপ জনতা 
হৃইরাছিল তাহ! ইতিপূর্বে কেহ কখনে! দেখে নাই । দেশের মধ্যে নবীন্মাল 
জরী হইল, দেশের লোফ শাসনের নিকট জপমানিত ভায়ততক্ককে- 
সাহয়ে সকলে 'আহ্বাম করিল--এই জনতা, এই আন্দোলন ' তাহার 
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977)১০], বেসাস্ত তাহার উপল্ক্ষমাত্র। কংগ্রেস জাতীর়দলের হস্তগত 
হইল। 

১৯১৬ সালে লক্ষৌতে কংগ্রেস ও মোস্লেম-লীগের যেসব বোঝাপড়া 
হয়, তাহা রাজনৈতিক মিলনের জন্ত সম্পাদিত। গভীরভাবে যথার্থ 
আধ্যাত্মিক মিলনের পক্ষে উভগ্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর বাধা ছিল এবং 
আজও রহিয়াছে । উদার ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন একদল 
প্রতিক্রিয়াশীল লোক আছেন--বাছার! 'ছুৎমার্গ+কে মুক্তির শ্রেষ্ঠমার্গ বলিয়া 
মনে করেন) তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কাফের-বিত্ববী লোকের 
অভাব নাই। কোনে! কোনে! মুসলমানী কাগজ “হোমরুল লীগকে 

তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে শ্রাগিলেন। কংগ্রেসের 


১ সহিত লীগৃকে জড়িত করায় মুসলমানদের স্বার্থ 

ক 

হিন্দুদের হাতে সমপিত হুইল বলিয়৷ এক শ্রেনীর 
সিলন-চেষ্ট! 


মুসলমান অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং 
'লীগ' মুসলমান জনমত প্রকাশ করে না বলিয়া লেখালোথ চলিতে 
লাগিল। আবার লক্ষৌতে কংগ্রেস 'লীগের সহিত মিলিত হইয়া 
সুসলমানদের যে-সব দাবী মিটাইতে রাজী হইয়াছেন, তাহা “হছিন্দ-গ্বার্থের 
পরিপন্থী বলিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু অনস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
মোট কথা, লক্ষৌর 7১৪০% বা চুক্ত হিন্দুমুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেনীর 
মধ্যে আবন্ধ থাকিল, জনসাধারণের মধ্যে তাহার মিলন বার্তা পৌঁছাইল 
না--বিরোধ, বিদ্বেষ বিবাদ উত্তরোদ্ধয় বাড়িয়া! চলিল। বকর-ইছ্‌ 
'লইর় হিন্টু-খুসলমানদের দাঙ্গা! হাঙ্গামা করেক বৎসর হইতে বার্ধিক 
ব্যাপারেক্স মধ্যে ধাড়াইযাছিল। 
ফুয়োপীয় মহাসমরের জন্ত পৃথিবীর লর্ধর দিত লোকের আধিক 
'অবস্থা অত্যন্ত শোচনীর হইয়া উঠিয়াছিল | ভারতবর্ষ খুনী দেশ । তাহার 
কাঁচামাল গিদেশে বিক্রগগ হয়--জাহাজ ও রেল জুতাবে তাহার বিক্রর 
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কমিয়াছিল) শিল্পাত সামগ্রী ফুরোপ হুইতে যুদ্ধের জন্ত আসিতে, 
পারিতেছিল না। ভারতবাসীর রপ্তানীতে তাহার পয়দ! আসিল না, 
আমন্বানীতে অসম্ভব দাম দিতে হইল। জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়া- 
ছিল; যুদ্ধের জন্ত কোটি কোটি মণ ধান গম বগ্তানী হইয়া! যাইতেছিল ; 
দেশে ছুমূল্যতার জন্ত দরিদ্রের! গ্রচুর আহাধ্য কিনিতে অপারক হইল। 
বন্ত্রাভাবে লোকে লজ্জা! নিবারণ করিতে অসমর্থ। 
বাংলাদেশের কয়েকস্থান হইতে বস্ত্রাভাবে অল্নাভাবে. 
আত্মহত্যার কথ! পর্য্যন্ত শোন! গিয়াছিল। সরকার কয়েকবার বাজার- 
দ্বর বাধিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। 
দরিদ্রকে শোষণ করিয়া কি এদেশের, কি বিদেশের মৃলধনী কারবারীরা, 
কলওয়ালারা .ক্রোড়পতি হুইল । সাধারণ লোকের কাছে এদেশের 
সাধারণ সাহেব, বিলাতের সাহেব, যুকোপীয় সাহেব, ইংরাজ সরকার, 
সমস্তই এক অর্থবোধক | ছুমূল্যতার মূলে যে একটা (17769076100 
[১610101)5 ) আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সন্বন্ধ আছে সেকথা লোকে 
বুঝে না) তাহার! ইহার অন্ত সরকারকে দায়ী করিয়া! মনে মনে অসস্তোষ 
পোষণ করিতে লাগিল। 
এই সময়ে যুয়োপীর মহাসমরের একটী বড় হিজ্রনাজ্যের উপর একটা, 
বিপ্লবের যবনিকা। পড়িয়া গেল। রুশ-সান্রাজ্য অস্তবিপ্লবে ভাঙ্গির়! 
পড়িল। জার্মানী তখন পূর্ব-সীমান্তে প্রবল ? অনেকের তয় হইল যে রুশের' 
ভিতর দিয়া মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করিয়! জার্মানীর পক্ষে এদেশে আসঃ 
অসম্ভব নয়। রুশ তাজিয়া! পড়াতে কুটাশ সরকার বুবিলেন যে ধু 
খঅনির্দি কালের জন্ত চলিতে পারে? সেইজন্ত সাত্রাজ্যের সর্বত্র হইতে 
রর বহার, লঙ্ল অর্থ, বল সংগ্রহের জন্ত বিপুল চেষ্টা 
হর কনফারেদ আর্ত হইল। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাট 
দিষ্লীতে সরকারী বে-সরফারী বড় বড় লোকদের 


ছযুল্যতা ও দারিত্রয 


হ্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৭৯ 


ও দেশের নেতাদের এই ঘোর ছর্দিনে সাত্রাজ্য-রক্ষা বিষয়ে পরামর্শ 
কনিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। দেশের যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী সরকারের 
হুন্তে অর্পণ, সৈম্ত-সংগ্রহে ও সমরখণে অর্থদান করিবার জন্ত প্রত্যেক 

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ কর? 


রা ও পে হইল। দেশের প্রত্যেক নেতা এই বিষয়ে সরকারের 
সংএহের চেষ্টায় 
বেসরকারী লোক সহযোগিত! করিয়াছিলেন। গান্ধীজি নিজে অহিংসা- 


ধর্মে বিশ্বাসবান্‌ হুইয়াও, ইংরাজ-সরকারকে সকল 
প্রকার সহযোগিতার সুযোগ দান করিয়া, হিংসাকর্মে রত হইবার জন্ত 
সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 
এই সময় হইতে ভারতের সকল রাজনৈতিক ব1 লৌকিক কর্মে 
জীধুক্ত মোহনাদ করমটাদ গান্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য । গান্ধীজির জীবন- 
চরিত পাঠকমাত্রেই জানেন যে দক্ষিণ আফ্িকায় তিনি কি প্রকারে 
আত্ম-ত্যাগ করিয়! ভারতের গৌরব, মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ।. 
১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ফিরিয়!, 
আফসিলেন। ১৯১৬ সালের লক্ষৌর ক?গ্রেসে গান্ধীত্রি উপস্থিত ছিলেন ;. 
দেশের কার্যে আহ্বান আসিলেই তাহাতে তিনি 
গাধীলিও যোগদান করিবেন বুঝা গেল। ১৯১৭ সালের 
2 মাঝামাঝি সময়ে চম্পারণের চাষাদের পক্ষ লইয়! 
তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার দৃঢ়তা 
দেখিরা সরকারকে নীলের তদস্ত-বৈঠক বসাইতে হুইল; এবং তাহারই 
ফলে চাবাদের অনেক ছঃখ কষ্ট অন্তার অত্যাচার দুর হইল। ১৯১৮ 
সাগের প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাররা জেলায় অজগ্মাবশত 
দারুণ অননকই দেখা দেয়। ফলে অনেক প্র! এমনি 
নিসম্বল হইয়া! পড়ে যে, তাহারা সরকারী খাষনা। 
দিতে জনদর্থ হ। “খজয়াট তা কমিশনরের নিকট, 


ফরয়ায় ছুতিক্ষ ও 
সত্যগ্রহ 


-৮৩ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


“ডেপুটেশন? প্রেরণ করিলেন, সরকার তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবাক 
প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ২২শে মার্চ গান্ধীজি কাররার গ্রামে গ্রাষে 
ঘুরিয প্রজাদের অবস্থা শ্বচক্ষে দেখিয়া যখন বুঝিলেন, যে তাহার! 
সত্যই দিতে অপারক, তথন তিনি তাহাদিগকে “সত্যগ্রহ বা 85815 
চ০8186০009 ব্রত লইতে বলিলেন। ইহার অর্থ এই-_সরকারী কমচারীর! 
যতই উৎগীড়ন করুক তাহারা খাজনা দিবে না; জুনমাস পধ্যস্ত আন্দোলন 
চলিল। দলে দলে প্রজার! সর্বন্বাস্ত হইয়া যাইতেছে দেখিয়৷ সরকার 
থাজন মুলতুবী দিয়া সন্ধি কারলেন। 
ভারতের শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, একথা এদেশে 
ও বিলাতে রাজনীতিজ্ঞের| কিছুকাল হইতে আলোচনা করিতেছিলেন। 
১৯১৬ সালে ব্যবস্থাপক সভার উনিশজন বে-সরকারী সভ্য শাসন, 
পদ্ধতির এক খসড়া প্রস্তুত করিয়! বর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন) 
তাহার পর সেই খশড়াকে একটু বদল করিয়া কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ 
করেন ও তাহার অন্ত আন্দোলন উপস্থিত করেন। ভারত সরকার 
নুতন শাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এক খশড়া-লিপি বিলাতে 
প্রেরণ করেন। দেশীয় কাগজে নৃতন একট। কিছু হুইবে বণিয়! 
খুবই আশ! পোষণ করিতেছিলেন। ১৯১৭ সালের ২০ শে আগষ্ট 
তারিখে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টে্ড ঘোষণা করিলেন 
১৯১৭ সালের যে ভারতে ক্রমশ-লত্া স্বাসত্বশাসনের ব্যবস্থা! অচিগ্ে 
সংঙ্কার যোষণা কনা হইবে। তাহার সেই বন্তৃতাকে আশ্রয় বিয়া 
ভারতের সকল রাজনৈতিক দলই অনেক আকাশ-কুহুমের খন দেখিয়া- 
ছিলেন। এ বৎসরের শেষে ভারত-সচিব দ্বপ্ং এদেশে আসিলেন গু 
'জর্ভ চেষসফোর্ডের সহিত ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর বক্তব্য নীরবে শ্রবণ 
্জিলেন। তাহাদের মিলিত প্রতিবেদন ১৯১৮ লালের ৮ই ভুলাই 
তারিখ প্রকাশিত হইল। শীহাদের প্রস্তাবিত সংস্কার সন্থদ্ধে আমরা 


ব্বদেশী-আন্দোলন যুগ ৮১ 


“ভারত-পরিচয়ে” বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি । প্রাচীন মভারেটগণ 
প্রতিবেদন পাঠ করিক্া খুব বড় দান পাইদ্াছেন 
১৯১৮ জুলাই মণ্টেও বলিয়া উৎফুল্প হইলেন; জাতীয় দলের নেতার! ইহার 
ক মধ্যে কিছুই নাই বলিয়! অগ্রাহথ করিৰার চেষ্টা করি- 
লেন। পূর্বেই বলিয়াছি ১৯১৭ সাল হইতে কংগ্রেস 
জাতীয় দলের হাতে গিয়! পড়ে । জাতীয় দল দিলীতে কংগ্রেপের বিশেষ 
অধিবেশন আহ্বান করিলেন) প্রাচীন দল জাতীস়্ 
তে দলের মনোভাব বুঝিয়া বোস্বাইভে “মডারেট কন্‌- 
০০০০০ ফারেন্স' নাম দিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন ১ 
'এই সভায় মডারেটগণ মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড গ্রতিবেদনকে ভারতের শাসন- 
সংস্কারের বড় রকম দান বলিয্সা গ্রহণ করিলেন। অপর দিকে দিল্লীতে 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল । লোকমান্ত তিলক তখন বিলাতে 
ছিলেন বলিয়! মালবীয়জী সভাপতি হইলেন । এই সভায় নুতন শাসন- 
সংস্কারের অসারতা প্রদশিত হুইল; এবং ভারতবানী যে পূর্ণ স্বায়ত্ব- 
শাসন চাহে, তাহাই ঘোষণা করিলেন। এ ছাড় রোৌলাট রিপোর্টের 
শেষভাগে ভারত-রক্ষা আইন জারী করিবার জঙ্ত যে মন্তব্য প্রকাশিত 
হইস্সাছিল, সে সঞ্গ্ধে এই সভায় ঘোর প্রতিবাদ হুইল। ভারত-রক্ষ 
আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পর ছয়মাস পরাস্ত বাছাল থাকিবার কথ। 
হুইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে দেশে শান্তিরক্ষা করিবার জন্ত রাজদ্রোহ 
প্রভৃতি কিঞ্ধপভাবে দমন কর! বার, তাহারই আবি 
বিদ্রোহ তদত্ত-বৈঠক কারের জন্ত এক তদন্ত-বৈঠক বসানো হয়। বিচারপ্ধি 
প্রতিবেদন  রৌলাট বিলাত হইতে এই সতাক সভাপতি হন? বোহাই- 
এর প্রধান বিচারপতি বেদিল স্কট, নানান হাইকোর্টের জজ করণর- 
্ব্ণী শান্্ী, কলিকাত! হাইকোর্টের উকিল প্রভাসচজ্র বি ও সর লতেষ্ 
'ফ্রেজার এই সমিতির সভা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহারা ভারতের বিশ্র্থ- 
৬ 


৮২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বাদের ইতিহাস তাস্ত করেন ও কি উপায়ে ভবিষ্যতে এ সকল বিপদ দমন 
কর! যাইতে পারে, সেসম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রদান করেন। ১৯১৮ 
সালে মণ্টেওু-চেমসূফোর্ড প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পরেই 
991:0701. 001706699 বা রৌলট কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 
এই রৌলট কমিটি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নৃতন পথে চালনা 
করিবার জন্ত বিশেষভাবে দায়ী বলিয়া আমর তৎকাল ও তৎসংক্রান্ত 
ঘটনাবলী পর পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। 


চতুর্থ পর্ব 
অসহযোগ-যুগ 


১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুরোপীয় মহাসমর অকল্মাৎ শেষ হইয়া 
গেল; জার্মেনী অন্তরধিগ্রবে ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির 
নিকট পরাভূত হুইল। যুদ্ধের পর সন্ধি-সভায় বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশ হইতে প্রতিনিধি 
প্রেরিত হুইল) ভারতবর্ষ হইতে যুক্তগ্রদেশের 
ছোটলাট স্তর জন মেন, স্তর সতোন্ত্রপ্রসাদ সিংহ ও বিকানীরের 
মহারাজাকে ভারত-সরকার ভারতের প্রতিনিধির্ূপে পাঠাইলেন। কিন্ত 
ইহার! ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিলে ভুল হইবে ) ইহারা ভারত-সরকারের 
মনোনীত লোক মান্র। :বুটাশ-সরকার স্তর সতোন্র প্রসাদকে অনেক 

সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন ; সাম্রাজ্যের সমর-বৈঠকে 
দেশীরদের তিনি প্রথম ভারভীর সভ্য । সন্ধি-বৈঠকেও তিনি 
0558 প্রথম ভারতবাসী ; তিনি [70986 ০? [,0705এর 
গ্রথম ভারতীয় সাস্ত এবং পরে বিহার-উড়্িষ্যায় গ্রথম গভর্ণর হন। কিন্ত 
বান্কি বিশেষকে এই সব সন্বানে ভূষিত দেখির1 কয়েকজন সঙ্গানাকাঙ্ী 
লোফের মন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতার তুরিন! উঠিল বটে, কিন্তু সাধারণ 
শিক্ষিত সমাজ গু জাতীয় দলের মধ্যে এই সব সন্মান প্রাপ্তির কোনে! 
ফ্যা ছিলনা । ক্ুতরাং ওসব ঘটন! জাতীয় দঙগকে লুন্ধ বা! জাতীয় 
আন্দোলনকে প্রতিহত করিতে পারিল ন। 
পুর্বোজিখিত সিডিপন ক্ষমিটি ভাক্রতের বিল্লববাদেকর ইতিহাস অন্্- 


অকম্মাৎ যুদ্ধশেষ 
ও সন্ধিসভ। 


৮৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সন্ধান করিয়া প্রকাশ করেন, সে কথ! আমর! পুর্বে বলিয়াছি । দেশমক 
রাজদ্রোহ প্রচার, রাজনৈতিক কর্মের জন্ত লুঠন ও অর্থনংগ্রহ, রাজ- 
নৈতিক গুপ্তহত্যা, এক প্রদেশের সহিত অন্ত প্রদ্দেশের বিপ্লবকারীদের 
যোগস্থাপন ও গুপ্ত ফড়যন্ত্র, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের 
জন্ত জার্মানদের সহিত গোপন বন্দোবস্ত, দেশীয় 
সৈনিকদিগের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা গ্রভৃতি 
প্রকাশ হইগনা পড়িল। বুটীশ-ভারতে অনির্দিষ্ট অপরাধে বা সন্দেহে 
কাহাকে শাস্তি দিবার বা সংহত করিবার শক্তি সাধারণ আইন-পুস্তকে 
নাই। সেইজন্ত ১৯১৫ সালে ভারত-সরকারকে পভারত-রক্ষা আইন” প্রস্তত 
করিয়! তাছার সাহায্যে ও ১৮১৮ সালের ওনং বেগুলে- 
শনের সাহায্যে বিপ্লব'সংপ্রিষ্ট ব্যক্তি দিগকে অন্তরায়িত 
বা নির্বাসিত কর! সম্ভব হ্ইয়াছিল। ভারত-রক্ষা। 
আইন বুদ্ধের পর ছেয়মাস মাত্র কাধ্যকারী থাকিবে, অথচ সাধারণ দণ্ড" 
বিধির দ্বার। বিপ্লবকারীদের অতি সতর্ক বাবস্থা! ও কার্যাবলীকে শাসনের 
মধ্যে ফেল! ছুফর । এইজগ্ত ভারতের দওবিধির পরিবতনের প্রয়োজন 
হইল। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইরা গেলে, সরকারী 
মহলে রৌলট-কমিটির প্রতিবেদন ও দণবিধি-পরিবর্তন সম্বন্ধে উক্ত কমিটির 
মন্তব্য লইয়| আলোচন। আরম্ভ হইল । ১৯১৮ সালের কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে ও ডিসেম্বরের বাধিক সভার নেতারা রৌলট-কমিটির দণ্ডবিধি 
পরিবর্তন সন্বস্থী় মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলেন। তখনও কমিটির নিদ্দেশা- 
নুসারে আইন পাশ হইবে বলিয়া কোনে! কথ! হয় নাই। 

ভারত-সরকাঁর রৌলট-কমিটির মন্তব্য অনুসারে ছুইটি বিলের খশড়া। 
প্রস্তত করিলেন। প্রথম আইনের ছার! রাজদ্রোছ 
জনিত মামলা বিচার করিবার জন্থ একটি নূতন 
বিচারালয় গঠন করিবার প্রস্তাব কর! হয়। এই 


রৌলট-কমিটির 
বিপ্লবের ইতিহাস 


ভারত-রক্ষা আইন 
অন্থায়ী 


রোৌলট বিলের 
প্রন্কাব 


অসহযোগ-যুগ ৮৫ 


বিচারালয়ে তিন জন হাইকোর্টের জজ বিচারক হইবেন ; এই আদালতের 
রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনে। আপীল চলিবে না। রাজদ্রোহস্থচক প্রত্যেক 
মোকদ্ধমার বিচারের জন্যই ষে এই শ্রেণীর আদালত গঠিত হইবে তাহার 
কোন মানে নাই; কেবল যখন বড়লাট বাহাছরের বিশ্বাস হইবে ষে 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বিপ্লবপ্রচেষ্টার সংখা] বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন 
দেই প্রদেশে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমার বিচারের জন্ত বিশেষ বিচারালয় 
গঠিত হইবে; এমন কি কোনে! প্রদেশে রাজদ্রোহী ব। বিপ্লবকারীদের 
অত্যাচারের সম্ভাবন) হইলেও বড়লাট বাহাদুর উক্ত 
প্রদেশের শাসনকর্তার হস্তে এমন ক্ষমতা অর্পণ 
করিবেন, যাহার দার! বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট ব্ক্তিদিগের নিকট শান্তিরক্ষার জন্ত 
মুচলেখা লইতে পারিবেন, তাহার্দিগকে স্থানবিশেষে বাস করিতে বাধ্য 
করিতে পারিবেন, অথব। তাহার্দিগকে কোন কাধ্যবিশেষ হইতে নিরত 
হইতে ছকুম দিতে পারিবেন । তবে কোন ব্যক্তির উপর পূর্বোক্ত হুকুম 
জাত্রি করিবার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাগজপত্র আছে, তাহা 
পরীক্ষা করিয়! যথেষ্ট প্রমাণ আছে দেখিয়া! তবে হুকুম জারী কর। হইবে। 
এই সব কাগজপত্র পরীক্ষার ভার একজন জজ ও একজন বে-সব্রকারী 
দেশীয় বাক্তির উপর অপিত হুইবে। কিন্তু বদি দেখা যায় যে কোনে! 
প্রদেশে বিপ্লব-অত্যাচার অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা 
হইলে উক্ত গ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর সন্দেহের উপর যেকোন লোককে 
গ্রেপ্তার করিতে ও ইচ্ছামত যেকোন সর্তে কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন। 
'আবশ্তক বোধ হইলে এই আইনের সাছাযো কারারুদ্ধ বা নজরবর্দী 
ব্যক্তির কারাবরোধের সময় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে । মোট কথা 
'ভার়ত-রক্ষ/া আইন উঠিয়া গেলেও রাজফ্রোহ দমন করিবার অন্ত 
গতণমেণ্টের হুন্তে উক্ত ক্ষমত| সকল দান করাই নূতন বিলের প্রধান 
উদ্দেন্ত। ভারত-রক্ষা আইন প্রবিত হইবার পুর্বে গ্র্ণমেন্ট রাজ 


প্রথম আইন 


৮৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


দ্রোহ দমন করিতে অকুতকার্ধা হইয়াছিলেন $ যুদ্ধের ছয় মাস পরে বিপ্লীক- 
বাদীর! পুনরায় নিষ্কৃতি পাইয়! পাছে রাজদ্রোহ প্রচার বা বিপ্রবকর্ম 
অনুষ্ঠান করে, সেইজন্তই এই বিশেষ বিধির বাবস্থা । 

দ্বিতীয় রৌলট আইনের উদ্দেস্ত ফৌজদারী বা ভারতীয় দণ্ডবিধির 
পরিবতন। অতঃপর যদ্দি কাহারও নিকট রাজদ্রোহাত্মক কোন কাগজ 

পাওয়া যায় ও যদি প্রমাণ হয় যে উক্ত ব্যক্ির উদ্দেস্ 
ঘিতীয় আইন উক্ত কাগজ প্রচার করা, তাহা হইলে তাহার কারা- 
দণ্ড তইবে। যদ্দি কোন অপরাধী নিজ দোষ হ্বীকার করে ও অন্ঠান্ত 
অপরাধীর বিপক্ষে গতর্ণমেন্টকে সংবাদ দির সাক্ষী দেয়, তাহা হইলে 
সরকার বাহাছুর তাহাকে তাহার সঙ্গীদের প্রতিহিংসামুলক অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিতে পারিবেন। এ পর্যন্ত ম্যাজিষ্রেট 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদদের বিনানুমতিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতকগুলি 
অপরাধে অভিযোগ উপঞ্থিত করিতে পারিতেন না; নুতন আইন অনুসারে 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি দরকার হইবে না এবং জেলার 
ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্বান্ছে পুলিশের দ্বার তদন্ত করিয়া কাহাকে দোষী বলিয়! 
সন্দেহ করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মৌকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন । কোন 
ব্যক্তি রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, তাহার কারাবাস পুর্ণ 
হইলেও উক্ত আদালত তাহার নিকট ছই বৎ্সয়ের মুচলেখা লিখি! 
লইতে পারিবেন। 

১৯১৯ সালে মার্চমাসে উল্লিখিত বিল দৃষ্টি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
উঠিলে বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণ একযোগে প্রতিবাদ করিলেন এবং 
একযোগে বলিলেন যে বিল ছইটিই ভ্তায় ও ম্বাধীনগার 
মুলতন্ত্র বিরোধী এবং মানুষের সহন্াত অধিকারের 
পরিপন্থী। সরকারী তরফের লোকের কিছুতেই 
মূল বির প্রত্যাহার বা পরিবর্তশ কর! রাজনীতিক স্ুবুদ্ধির পরিচাঙ্গক 


১৯১৯ ব্যবস্থাপক 
সভায় রৌলট বিল 
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হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
সরকারী ও সাহেব সভ্যের সংখ্যাধিকাহেতু বিল ছুইটি বে-সরকারী 
সদন্তগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও অনিচ্ছ! সত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে 
শ্রভর্ণমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন ষে প্রথম আইনটি কখনও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং তিন বদর পরে উহা 
প্রত্যাহার কর! হইবে। 

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আরম্ত 
হইল। গাম্ধী্ি এই বিপ দুইটির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি 
দেশবাসীকে এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া 
নিষ্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন £-_“রৌলট-আইন ভারতব!সীর 
স্টায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জদ্মলন্ধ স্বাভাবিক 
স্বাধীনতার পরিপন্থী; অত্তএব যতদিন পধ্যস্ত এই 
অসঙ্গঠত ও অপমানজনক আইন ভারত সরকার 
প্রত্যাহার না করেন, ততর্দিন আমর! সম্মিলিতভাবে এই আইন মানিতে 
অস্বীকার করিব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমর! 
'নিরুপত্রব প্রতিরোধ-পন্থ! ( 7881০ 7১081869)09 ) গ্রহণ করিব ।» 
ইহাই 'সত্যগ্রহ* আন্দোলনের মুল । বোম্বাই অঞ্চলে বছলোকে এই 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। গান্ধীর্দি আইনলজ্বনকল্পে ন্ব়ং বোম্বাই 
রাজপথে নিষিদ্ধ পুস্তিক। বিক্রয় করিতে লাগিলেন । 

অপরদিকে একদল দাযিত্ববোধহীন আন্দোলনকারী কৌলট-আইন 
সম্বন্ধে নানারপ অতিরঞ্জিত কথ। প্রচার করিতেছিলেন। শিক্ষিত সমাজগ 
সিদ্ধান্ত করিলেন, সরক্ষারের এদেশে উদার রাজনীতি অবলম্বনের 
'ইচ্ছ। কার্ধে পরিণত হইবে না। দেশের নিধারুণ দারিত্র্য, খাস্ছত্রব্য ও 
বস্ত্রাদির হমৃ'ল্যতাহেডু লোকের মন পূর্ব হইতে লয়কারের উপর প্রসঙ্গ 
ছিল) এখন রৌলট-বিল ল্ঘদ্ধে অতিরজিত ও বিকৃত ব্যাখ্যার খখা 


বিলের বিকদ্ধে 
গম্ধীজির প্রতিবাদ 


৮৮৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


প্রচারিত হইতে থাকিলে লোকে ভাঁবিল, এই আইন পাশ হইলে নিরপরাধ 
সাধারণ লোকের ছু্শি। চরমে উঠিবে। 

১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে রৌলট আইন পাশ হইল। গান্ধীজি 
দেশময় ঘোষণা! করিলেন যে ৩০শে মার্চ, রবিবার, 
রৌলট-আইনের গ্রতিবাদকয্পে দেশব্যাপী হরতাল 
হইবে--অর্থাৎ সেদিন লোকে উপবাসী থাকিয়। 
ধর্মাচরণ করিবে ; বাজারের দোকানপাট বন্ধ থাঁকিবে। ৩*শে মার্চ 
ভারতের সর্বত্র গান্ধীজির এট আদেশ লোকে মানিয়া লইল। দিলীতে এই 
উপলক্ষে হাঙ্গাম! ভইল ; পুলিশ ও সৈন্ত জনতার উপর গুলি চালাইয়! সাত 
আটজনকে নিহত ও বহুলোককে আহত করেন । 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই সময়ে দিল্লীতে অবস্তান করিতে- 
ছিলেন। তাহার অসাধারণ গ্রতিভাবলে আকৃষ্ট হইয়া লোকে সহজেই 
তাহাকে এই আন্দোলনের নেতারূপে বরণ করিয়া লইল। ৬ই এপ্রিল 
তারিখে পুনরায় হরতাঁল হইল। দিল্লীর হাঙ্গামা ও ৬ই তারিখের হর- 
তালের কথা শুনিয়া! গান্ধীজি ৯ই এপ্রিল বোগ্বাই হইতে দিলী যাত। 
করিলেন) পথিমধ্যে তাহাকে দিল্লী প্রবেশে বাধা' 
দেওয়! হইল এবং বোস্বাইতে ফিরিয়। যাইতে তিনি 
বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ অত্যন্ত বিরুতভাবে 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে থাকিলে দেশময় ও বিশেষভাবে পঞ্জাবে অত্যন্ত 
চঞ্চলতা দেখা দিল। দিল্লীতে পুনরায় হরুতাল ও পুলিশের গুলিতে 
পুনরায় জন আঠার লোক হতাহত হইল ; সুতরাং লোকেদের মধ্যে পুলিশ 
ও সরকার বাহাহুরের উপর অশ্রদ্ধ। যে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই 
থাকিল না। এই সময়ে হিশ্দুমুসলমান সম্প্রীতির যে অভিনয় দিল্লীনগন্মীতে 
হইয়াছিল, ভাহ! ইতিপূর্বে কনে হয় নাই। হিন্দুমুসলমান পরল্পরের 
হাত হুইতৈ জলপান করিয়াছিল $ মুসলমানের! তাহাদের বিখ্যাত “জুম- 


৩*শে মার্চ 
হরতাল 


দ্শ্রীর দা! 


দিত্ীপথে 
গ্রান্থীজির বাধ! 


অসহযোগ-যুগ ৮৯ 


মস্জিদে” স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে লইয়া গিয়া বেদী হইতে হিন্দুমুসলমান ও 
বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দিল। 

'গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন” এই এক মিথ্যা! সংবাদ সমগ্র উত্তর 
ভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল; ইহার ফলে ১১ই, ১২ই, ১৩ই এপ্রিল সমগ্র 
উত্তর-ভারতে অস্বাভাবিক উত্তে্জন! স্থষ্টি হইয়াছিল। বোষ্াই প্রদেশে 
আমাদাবাদে, বীরঙঈগমে, নণ্য়াদে জনতার সহিত পুলিশের হাঙ্গাম! হয়। 
আমাদাবাদের কলের কুলিদের মধো এমনি উত্তেজন! 
ও উচ্ছ্‌জ্খলত1 দেখা! দেয় যে, অবশেষে সামরিক 
আইন জারি করিয়৷ পুলিশ ও সৈন্ত সেই অশাস্তি 
নিবারণ করে। উক্ত দিবদ কলিকাতায় অশান্তি হয় ও তাহার ফলে 
পাচ ছয়জন লোক হত ও দশবারজন আহত হয়। হতাহতের মধোে 
সকলেই যে দাক্গায় লিপ্ত ছিল, তাহ! নহে। গাক্বীজি চারিদিকে এই- 
অশান্ত উচ্ছ-জলতা৷ দেখিয়া আমাদাবাদে বলিলেন,-_-“ইহা ত সত্গ্রহ 
নচে, ইভা দুগ্রহেরও অধিক | যাহারা সত্যগ্রহ ব্রত ধারণ করিয়াছে, 
হার! সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ করিয়াও অন্তের প্রতি বলপ্রয়োগে নিবৃত্ত 
থাকিতে বাধ্য । তাহার! অন্তের ক্ষতি সাধনের পন্ত লোক নিক্ষেপ প্রভাতি 
কুকার্যয হইতে সর্বদা! বিরত থাকিতে গ্রতিজ্ঞা-বন্ধ | 

এই একই সময়ে পঞ্জাবের নানাস্থানে হরতাল ও ততহ্ব্‌পলক্ষে হাঙ্গাম! 
বাধে। ৩০শে মার্চ হরতালের সময় কোথায় কোনও উপদ্রব হয় নাই।' 
কিন্ত এই সময়ে পঞ্জাব গভর্পমেণ্ট পঞ্জাবের সর্বনপ্রির নেতা ডাঃ কিচবু- 

ও সত্াযাপালকে অকল্মাৎ অন্তরিত করায় দেশের মধ্যে 
পাবে. ভীষণ চঞ্চলতার হৃষ্টি হইল। ৯ই এপ্রিল যেদিন দিল্পী 
সি যাইবার পথে গাহ্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়, ঠিক সেই 

দিনই কিচু ও সহাপালকে ডেগুটি-কমিশনর সাহেব তীহার বাঁংলোএ 
ডাকিয়া লইয়া গিয়া, তথা! হইতে তাহাদিগকে দির্ধাসনে পাঠাইয়া ঘেন ।* 


১১---১৩ই এপ্রিল 
পর্বাস্ত অশান্তি 


৯০ ভারতে জাতীর আন্দোলন 


এই সংবাদ প্রচারিত হইলে অমৃতসহরে খুবই উত্তেজন! হয়; লোকে একন্ 
ইয়া তাহাদের নেতাদ্বর়ের মুক্তির জন্ত ডেপুটি-কমিশনরের নিকট প্রার্ঘন৷ 
জানাইতে যাইতেছিল; তাহারা নিরস্ত্র ভাবেই অগ্রসর হইতেছিল। 
সরকার বলেন তাহার! ইংরাজপল্লী আক্রমণ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু 
নরন্ত্র লোক চীৎকার করিতে পারে, আক্রমণ কি লইয়া! করিবে? 
পুলিশ তাহাদিগকে ফিরিতে বলে) কিন্তু তাহারা 
জোর করিয়! অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে ; তখন পুলিশও 
গুলি চালায়। উন্মত্ত জনতা। সেখান হইতে ফিরিয়া 
সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। হাঙ্গামা সুরু করিয়া দিল। পথে টেলিগ্রাফ 
আপিষ ও রেলওয়ে মালগুদাম ভাঙ্গিয়া ফেলে, একটি ব্যাঙ্কে অগ্নিসংযোগ 
করিয়া! পুড়াইয় দেয়, কয়েকটি সরকারি আপিষগৃহ দগ্ধ করিমা ফেলে। 
মিস্‌ শেরউড নামী এক ইংরাজ মহিলা ছূবতিদের হাতে আহত ও নির্যাতিত 
হইলেন, যদিও দেশীয় ভদ্রলোকেরাই তাহাকে রক্ষা! করেন। লাহোরেও 
অনেক অধিবাসী একত্র হইয়৷ সহরের বাহিরে ইংরাজপল্লী অভিমুখে ধাবিত 
হওয়ায় পুলিশ তাহাদদিগের উপর গুলি করে। পগ্রাবের বহুস্থলে 
হাঙ্গামাকারীরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া! দে়। কান্ুর ও অমৃতসহরের 
মধ্যে রেলওয়ে ঠ্রেশনগুলি হাঙ্গামাকারিগণ লুঠন করিয়াছিল। কাস্ুরে 
একজন ইংরাজ সৈম্ত নিহত ও ছুইজন সৈন্তাধ্ক্ষ আহত হয়। তখন 
পঞ্জাবের ছোটলাট স্যর মাইকেল «”ডায়ের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস- 
ফোর্ডের অনুমতি লইয়৷ পপ্রাবে সামরিক-আইন জারি 
করিলেন। ডেপুটি-কমিশনর সাহেব ১০ই এপ্রিল 
তারিখে অমৃতসহরের তার জেনারেল ভারারের বন্ধে 
সমর্পণ করিলেন । কিন্তু ১১ই, ১২ই তারিখে ফোনে! উপদ্রব ঘটিল না। 

ইতিমধ্যে সরকার স্থির করিলেন ধে দেশে দ্বিতীয় “সিপাহী বিদ্রো 
উপস্থিত, জৃতরাং ইহাকে কঠোর হন্তে দমন করিতে হইবে । ১৩ই এপ্রিল 


অমৃতলহরে ও 
অন্তান্থ স্থলে দাঙ্গা 


১*ই এপ্রিল পঞ্জাবে 
সমিরিক-আইন পাশ 


অসহযোগ-যুগ ৯১ 


বরবিবার, অমৃতসহরে বৈশাখী পুর্ণিমায় এক মেল! ছিল। কেহ কেহ 
বলেন, পুলিশের চর হংসরাজজ চারিদিকে ঘোষণা 
করে যে এবার নববর্ষের ডৎসবে জালিনবাল! বাগে 
সভ! হইবে। নির্দি্ই সময়ের পুর্বই ২৩।২৪ হাজার 
লোক তথায় সমবেত হুইয়াছিল। এই বাগের চারিদিক প্রাচীরবেক্টি ত, 
প্রবেশের একটিমাব্র সঙ্কীর্ণ পথ এবং চারপাঁচটি ক্ষুদ্র কাক। অতিকষ্টে 
সেই সব ফাক দিয়! একজন লোক যাইতে পারে। সরকার পক্ষীয়েরা 
বলেন ষে সভ! নিষেধ করিয়। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল এবং লোকে 
জোর ও জিদ্‌ করিয়া সভান্ন আসিয়াছিল। 
সভার কাধ্য আপস্ত হইবার পূর্বে একখানি এরোপ্লান বাগের উপরে 
ঘুরিভে থাকে ; তাহ! দেখিয়া লোকে অত্যন্ত চঞ্চল ও ভীত হুইল উঠে; 
কিন্তু হংসরাজ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া রাখে । ইতিমধো জেনারেল 
ডায়ার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন গুর্থ৷ এবং ৪ জন থুকরীধারী 
সৈম্ত, একটী ছোট কামান গাড়ী লইয়া বাগের সুখে আলির উপস্থিত 
হইলেশ। বাগের ভিতর একটা টিলার উপর সৈশ্গণ 
বাগে হত্যাকা উঠিল) এবং যেখানে ভিড় সবচেয়ে বেশী, ভায়ার- 
সাহেব সেইস্থান লক্ষ্য করিয়! গুপি ছুঁড়িতে আদেশ করেন। ১৬৫টি 
গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল এবং কামানটি যর্দি ভিতরে লওয়া যাইত, তবে 
তাহাও ডাপ্লারসাহেব ব্যবহার করিতেন । এ দিনে ৩৭৯ জন লোক মারা 
পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণন! নিশ্রয়োজন । 
পঞ্জাবে ছয় সপ্তাহ সামরিক আইন বাহাল থাকিল। এই সমগ্নের 
মধ্যে দেশে যে প্রকার অত্যাচার অপমানন। হুইক়াছিল তাহ অবর্ণনীগ, সমগ্র 
দেশ--সমগ্র সভ্য-জগৎ জালিন-বাগের অনাচার ও সামস্িক-আইনের 
যুগে শাসনের কথা পত়িক্না বিশ্মিত হইব! গেল,--এখনে! বিংশ শতান্ীতে 
'যপ ব্যঘহার হইতে গারে ইহাতেই নকলে অবাক হইল। শপ 
রি 


জ।লিনবালাব।গে 
সভ। 


৯২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বুঝা গেল ভারত-সরকার ও মিলিটারী বিভাগ উন্মভ জনতার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্ত বন্ধপরিকর, এবং ইংরাজ সৈনিক ও বর্মচারী 
হত্যাপরাধের প্রতিহিংসা লইতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 
অমুতসহরে যেস্থানে মিস শেরউডকে গুগ্ডারা লাঞচনা 
করিয়।ছিল--সেইস্থানে মিলিটারী লোক রাখিয়া 
দেওয়া হইল এবং নিক্নম হইল, যে সেখান দিয়া যাইবে তাহাকেই বুকে 
হাটির। স্থানটি পার হইতে হইবে । এমন কি যাহাদের বাড়ী সেই 
পথের উপরে, তাহাদিগকে প্রত্যেকবার বাড়ীর বাহির হইবার সময়ে বুকে 
হাটিয়া চলিতে হইত। প্রত্যেক ভারতীয়কে সাহেবদের ইচ্ছান্থসারে 
কায়দায় সেলাম করিতে বাধ্য কর] হইয়াছিল । এই লইয়া এত অপমান, 
এত যন্ত্রণ! মানুষকে সহা করিতে হইয়াছিল যে তাত] বলা যায় না। বেত 
মারিয়] শান্তি দেওয়! পঞ্জাবে একট! দৈনন্দিন বাপারের মধ্যে দাড়াইয়াছিল। 
বেত মারিবার জায়গা হইয়াছিল সদর রাস্তার কাছে। কোথায়ও গণিকা- 
দ্িগকে ভ্ঞেণীবন্ধভাবে দাড় করাইয়া উলঙ্গ পুরুষকে বেত্রাঘাত করা 
ইইয়াছিল। উকিজ্দিগকে স্পেশাল-কনেষ্টবল করিয়া ব্রাস্তায় র্রাস্তায় 
সামান্ত পেয়াদ। আর্দালীর মত করিয়া খাটালো হইত। বিচারের জন্য 
“স্পেশাল আদালত খোল! হয়; কিন্ত তাহাতে আইনের দোহা দিয়! 
বিচারের চেয়ে অবি্চারই বেশী হইত। অমৃতসহরে তিনজন বিচারক 
বিচারে বসিতেন। ইহাদের মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকার ছিল ও তীহাদের 
রায়ের বিরুদ্ধে আগীল চলিত ন1। দ্বিতীয় শ্রেণীর পসামারী কোর্ট” 
বিচারক থাকিতেন একজন, ইহার ছুই বৎসর কারাবাস ও এক সহশ্র 
টাক! জরিমানা করিবার ক্ষমত1 ছিল। ইহার বিরুদ্ধেও আগীল ছিল ন! । 
প্রথম বিচারালয়ে ১৮৮ জনের বিচার হয়, হম্মধ্যে তিনজন মাত্র মুক্তি পায়। 

লাহোরে কোনো প্রকার দাজ! না ওয়! সত্ত্বেও জন্সম্ সাহেব গুবি 
চালান। তিনি বলিক্সাছিলেন যে লাহোরের লোক শাস্তিপ্রিয় এবং 


জল 


সামরিক অ।ইনের 
অত্যাচাব 


অসহযোগ-যুগ ৯৩. 


ঝ্লাজভক্ত হইলেও পঞ্জাবের অন্তান্ত লোককে শিক্ষা দিবার জন্ত লাহোরে 
সামরিক-আইন জারি করিয়া অত্যাচার করা হয়। 
লাহোরে সন্ধ্যার পর কেহ বাহির হইতে পারিত না) 
সহরের ৮০* টোঙ্জার স্থানে ২** খানি গাড়ী চালাই- 
বার হুকুম হয়; ভারতবাসীদের মোটর-গাড়ী সরকার আটকাইয়! 
রাখেন। বেত্রাধাত ছিল জন্সনের সর্বাপেক্ষা প্রির শান্তি। স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের প্রতি জ্ককখিত জুলুম হইয়াছিল । গুজরনবালাতে 
জনত। অনেক সরকারী বাড়ীঘর ন্ট করে ও রেলপথ উপড়াইয়া দেয়? 
রেলপথে সেখানে যাওয়া! অসম্ভব বলিয়া, সৈম্ভগণ এরোপ্লেন করিয়া যায় 
ও উপর হইতে উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গোল! ছুড়িয়। মারে। কোনে? 
কোনো! সহরে সদর রাস্তার উপর ফাসিকাষ্ঠ ঝুলানে! হইয়াছিল; ভারতময় 
ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় উহা স্থানাস্তরিত হয়। কোনো কোনে! 
স্থলে নারীদের উপর অকথিত অত্যাচার ও অবমানন! হইয়াছিল) এইব” 
অসংখ্য লোমহর্ষক, বর্বর ঘটনার উল্লেখ করা যায়; কিন্তু তাহ। 
নিশ্রয়োজন। সে অপমানের কথা ও কলঙ্কের ইতিহাস যত সহজে ভুল! 
বাক ততই ভাল; কারণ এই সময়ে সমগ্র পঞ্জাবে বীরত্বের বা মহত্বের 
একটি কাহিনীও শাসক বা শাপিতের মধ্যে দেখা যায় নাই। 
দেশময় এই লইয়1 ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল । ইংরাজ রাজদ্ছে 
এইন্দপ অত্যাচার হইতে পারে তাহা! কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই ॥ 
এদেশে কোনে। কাগজে এসব সংবাদ পাওয়া! যায নাই) কারণ “সাময়িক- 
আইদ"-শাদিত দেশ হইতে ফোনো সংবার প্রচার হয় 
পঞ্জাব-অত্যাচায়ের নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে সবই প্রকাশিত হইয়! পদ্ধিল 
আতিবাদ.. ও দেশের মধ্যে ভীবণ ক্ষোভ স্পা ও ইংরাজজাতির 
উপর বিদ্বেষ শতগুণ বাড়িল। এদেশে ও ধিাতে এই 'অনাচার লইয়া বখন 
খুবই আন্দোলদ চলিতে লাগিল, তখন গতর্ণবেন্ট পঞ্জাবের অশাহির বিদানে' 


লাহোর ও অন্যান্য 
সহরে সামরিক আইন 


৯৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


তদন্ত করিবার জন্ত এক কমিটি নিয়োগ করিলেন ; এই কমিটির নাম 
[)75070618 €0207016699 | গভর্ণমেপ্ট যখন সমস্ত জিনিষটিকে শাস্তভাবে 
দেখিলেন, তখন উহার নাম দিজেন 1)15070978 বা 'অশাজি৯ 7১০1৮ 
বা বিদ্রোহ বলিলেন না। শ্রীষুক্ত হাণ্টার সাহেব এই 

ষ্টার অন্ত কমিটি তদস্তের সভাপতি ছিলেন বল্যা। এই ক[মটি হান্টার 
কমিটি নামে খ্যাত। এই কমিটিতে তিনজ্তন দেশীয় লোক ছিলেন---. 
তাহার! সাহেবদের সহিত মতে মিলিতে পারেন নাই বলিয়। তাহার। পৃথক্‌ 
প্রতিবেদন লিখিয়াছেন । হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের পতিবেদনে ছোটলাট 
মাইকেল ও'ডায়ার, সেনাপতি ডায়ার, জনশন প্রভৃতির কর্ম সমধিত 
হইল ন! বটে, কিন্ত তাহার। এমন কিছু বলিলেন না যাহাতে ভারতীয়- 
দের 'অপমান ও আঘাত দুর হয়। সরকার মিস্‌ শেরউডকে ক্ষতিপূরণের 
অন্ত ৫* হাজার টাক! দিতে চাছিলেন, কিন্তু তিনি তাহ গ্রহণ করিলেন 
না। যে কয়জন ইংরাজ নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণের জন্ত 
,৪ লক্ষ ৮* হাজার টাকা! তুলিয়া দিতে হুইয়াছিল। জালিনবালাবাগে ষে 
৩৭৯ জন লোক সৈশ্ভদের গুণিতে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাদের মধ্যে 
৪০ জন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগকে সরকার হইতে টাকা দেওয়। হইয়াছিল, 
কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আহত ইংরাজ- 

দিগকে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছিল । 

ও্ডায়ার, ডায়ার প্রভৃতি এই ঘটনার অনতিকাল পরে অবসর লইয়া" 
বিলাতে ঢচলিয়! গেলেন। সেখানে গিক্ন তাহার! ভারতে ইংরাজের সম্মান 
ও রাজত্বের রক্ষা-কর্তারূপে সমাদৃত হইতে লাগিলেন ।, 

চিনি উপচৌকন, চাদ দিয় লোকে বেশ বুধাইয়া দিল 
টা যে ইহারা ইংরাজের রাজ্য রাখিক়্াছেন। এই ঘটনাই 
শাসক ও শাসিত, ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিঘেফ- 
ও বিরোধের শেষ ইন্ধন প্রদান করিল । সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া 


অসহযোগ যুগ ৫ 


উঠিল। ইংরাজ সরকার শাস্তিস্থাপনের জন্ত এত চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
তাভার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল-_পঞ্জাবের অপমান ভারতের আন্দোলনের 
বাাপার হইয়! দীড়াইল। এই ঘটনাটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে 
নৃতন পথে পরিচালিত করিল। পঞ্জাবের ব্যাপারে 
আপামর সাধারণ হইতে মনীষিগণ পর্যান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারের প্রতিবাদশ্বরূপ' 
তাহার “স্তর উপাধি ত্যাগ কবিয়া বডলাট বাহাছ্বরকে যে তেজপূর্ণ পত্র 
লেখেন, তাহ! প্রত্যেক বাঙাপীর পাঠ কর! বর্তব্য। 

পঞ্জাবের ব্যাপারে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল। গান্ধীক্ধি যে আধ্যাত্মিক 
বলের উপর রাষ্ট্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা জড়বাদী" 
সুঢ় লোকের মধ্যে গিয়। কিরূপ বিকৃত বিপ্লবের আকার গ্রহণ কব্রিতে 
পারে, তাহাই প্রথম শিক্ষা । দ্বিতীয় হইতেছে--ইংরাজজাতি এ দেশে 
রাজ্যশামন করিতে আসিয়াছেন ; সুতরাং যেখানে তাহার শাসন বা 
বার্থ ক্ষুর হইবে, সেখানে সে অত্যন্ত কদাকার ও কঠোব হইতে লজ্জা, 
বোধ করে না। প্ঞ্জাবের ব্যাপারে শাসিত ও শাসকের মধ্যে বিরোধ ও 
বিদ্বেষ বাড়িল; ইংরাজদের মহিমান্বিত চরিভ্রের উপর এদেশের সকলেরই 
শ্রন্ধ! ছিল? এই ঘটনার তাহ! চূর্ণ হইয়া গেল। 

সরকারী তরফ হুইতে পঞ্জাবের ব্যাপার তদস্ত করিবার জঙ্ত যেমন 
খাণ্টার-কমিটি বসানে। হুইল, কংগ্রেস তেমনি এফটি কমিটি নিযুক্ত 
করিলেন। এই সভার গান্ধীজি, ভ্রীচিত্তরঞন দাস, 
আব্বাস তায়াবজী ও জয়াকার সন্ত হইলেন। এই 
ছই রিপোর্ট ও বিশেষভাবে কংগ্রেস-কমিটির রিপোর্ট 
হইতে নেশের লোকে অনেক লোমহর্ষক ঘটনাবলী জানিতে পার়িল। 

১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মানে অন্বতসহরে কংগ্রেস হইল) সেখানে 
অধিবেশন যাহাতে দন! হয় তাহার জঙ্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল) কি 


অশাস্তি 
কষিল না 


কংখেন পিধুক্ত 
তদস্ত চে 


৯৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অবশেষে জনমত প্রবল হইল। কংগ্রেসে পঞ্জাবের অনাচারের বিরুদ্ধে 
প্রস্তাব গৃহীত হইল। লর্ড চেমসফোর্ড এইরূপ ব্যাপার শিমলায় বসিয়। 
জানিলেন ও কোনে! প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে সকলে বিন্মিত হইল 
এবং তিনি যে ভারতবর্ষের স্তায় সুবৃহৎ দেশের শাসনভার গ্রহণের সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত ও তাহাকে সেই কাধ্য হইতে অপসারিত কর] বুটাশরাজের 
উচিত এই মর্মে প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হুইল । »/ 
১৯২০ সালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্তে নৃতন সমস্তা আসিয়া জড় 
হইল। আমরা দেখিয়াছি যে ১৯৯৮ সালের শেষাশেষি রুরোপীয় মহাসমর 
শেষ হয়) তৎপূ্বেই তুর্কী মিব্রশক্তির নিকট পরাজয় 
নুতন সমস্ত শ্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। তুকাঁর পরাজয়ে 
টিন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নৃতন জটিলতা দেখা দিল; 
তুর সুলতান তুর্কীর রাজনৈতিক রাজা” মাত্র নহেন,_-তিনি সমগ্র 
মুদলমান সমাজের ধর্মগুরু "থলি । তাহাদের ধর্মানুসারে কোনো হর্বল 
জৃতরাজ) রাঙা খলিফ হইতে পারিবেন না-_-তাহাদের কাছে ধর্ম ও 
রাজনীতি এক। ভারতীয় মুসলমান সমাজ বৃটীশ-সাম্রাজ্যের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়! মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে ও তুকীকে পরাজিত 
করিতে সাহাব্য করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়৷ তাহাদের খলিফার রাজ্য 
অপহৃত ও রাসম্মান কুঞ্জ হইতে দিতে পারে না, তুক্কার সাম্রাজ্য অখণ্ড ও 
সুলতানের সম্মান অটুট থাকিবে ইহাই তাহাদের বাসনা। বিস্ত এই 
সময়ে তুকীর সহিত যুরোপের যে সন্ধি প্রকাশিত হইল তাহাতে খলিফার 
ব| সুলতানের কোনে প্রকার রাজকীয় সম্মান থাকিল না। সে সম্বন্ধে 
'আনর। অপর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। মোটকথা, সমগ্র ভারতে 
এই সময়ে মুসলমান সমাজে খিলাফৎআদ্দোলন নুতন প্রাণ সঞ্চারিত 
করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। গান্ধীপ্জি ভুকাঁ সমন্ধে মুসলমান" 
জাতির দাবীকে ন্যাব্য ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া! মানিয়া লইলেন এবং ধর্মের 


অসহযোগ-যুগ ৯ধ 


পহিত উহার যোগ মাছে বলিয়৷ হিন্দুদের এই আন্দোলনকে নিজেদেরই 
আঘাত ও অপমান-সদৃশ মনে করিয়া! পুর্ণহৃদয়ে 
খিলাফৎ আন্দোলনে উহাতে যোগ দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 
ইন্দুদিগের সহানুভূতি ১৯২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের 
বিশেষ অধিবেশন হইল । এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল-- 
(১) পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ । 
(২) খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুমুদলমানের সমবেত আন্দোলন । 
(৩) শাসন-সংস্কারের অসারত্ব ॥ 
(8) অপহযোগ-আন্দোলন। 
এই বিশেষ অধিবেশনের কিছুকান পূর্বে গভর্ণমেপ্ট নিযুক্ত 'হাণ্টার 
কমিটর' প্রতিবেদন ও কংগ্রেন নিযুক্ত কমিটির স্থবিস্তূত অন্ুসন্ধানফল 
সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয় কমিটির তদস্তফল্‌ 
ও উক্ত বিষয়ে ভারতীয় সরকারের, পার্লামেপ্টের ও বুটীশ জনসাধারণের 
'দাসীন্ত-গ্রকাশ দেশের মধ্যে সবিশেষ চঞ্চলতা ও বিদ্বেষ ষ্টি করিল। 
এই সময়ে দেশের মধ্যে নুতন শাসন-সংস্কার লইয্কা বথে্ট আলোচন। 
চলিতেছিল। জাতীয় দল ইহার উপর প্রান্ত 
রা রে রা হইতেই বিরূপ ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই 
চা বলিয়াছি। এই বিরুপভাব এক্ষণে বর্জন-নীতির 
আকার গ্রহণ করিল। গ্ান্ধীঙি কলিফাতার বিশেষ 
ংগ্রেসে দেশের সমক্ষে ভবিষ্যৎ রাজনীতিক পথ নির্দেশ করি 
“অসহযোগ-নীতি” (3০০-০০-০799785190) প্রচার করিলেন। গাস্কীজির 
বে প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃভ করিলে, তৎকালীন 
জাতীর মনোভাবের নিথু'ত চিত্র পাওয়! যাইবে। 
*্থিলাফৎ ব্যাপারে ভারত ও বিলাতের সরকার মুসলমান এজার 
প্রতি কর্তব্পালনে পরান্মুখ বইগ্াছেন? প্রধান মন্গীমহাশয়ও ঠাহার 


৯৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


প্রতিশ্নুতি ভঙ্গ করিয়াছেন ১ মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম-সম্পর্কিত ছুদদিলে, 
স্তা়সঙ্গত সাহাধ্য করা গ্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। ১৯১৯ সালের এপ্রিল 
মাসের অনাঁচারের সময় পঞ্জাবের নির্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারছর 
রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা! করেন নাই; পরস্ত বর্বরোচিত অনাচার- 
অনুষ্ঠানকারীর্দিগের দগুবিধানের কোন ব্যবস্থা 
করেন নাই। তাহার! মুলদোধী স্তর মাইকেল 
ওডায়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দির তাহার 
কার্ধের প্রশংস| করিয়াছেন । পার্লামেণ্টের কমন্দ ও জর্ড সভায় পঞ্জাব- 
সম্পর্কে যে বাদান্থুবাদ হয়, তাহাতেও দেখ! গিয়াছে যে বিলাতের আধকাংশ, 
লোক এদেশের লোকের ব্যথায় বিন্দুমাত্র হুঃখিত বা ব্যথিত নছেন, বরং" 
তাহার! পঞ্জাবে অন্ুঠিত ঘোর অত্যাচার অনাচারের সমর্থন করেন। 
বড়লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে জান! 
যাইতেছে যে, তিনি পঞ্জাব ব1 খিলাফৎ ব্যাপারে অনুমাত্র অন্ৃতপ্ু নকেন। 

*এই সকল কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরি উক্ত হুইটি 
অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শাস্তি গাইবে না। 
অসস্তোষ দূর করিবার জন্ত খিলাফৎ-কমিটি যে ক্রমবর্ধীনশীল সহযোগিতা- 
বর্জন-নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে, 
আন্তথা পঞ্জাব ও খিলাফৎ সমস্তার সমাধান হইবে না।” 

কেমন করিয়া! সহযোগ বর্জন করিয়া দেশকে সবল কর! যাইবে সে- 
বিষয়েও বিস্তৃত আলোচন! কংগ্রেসে হয়। স্থির হইল বর্জন-নীতির- 
সোপানগুলি যথাক্রমে এইরূপ হুইবে £--(১) সরকারী খেতাব ও অনৈত- 
নিক চাকুন্ধী ত্যাগ করা । (২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে 
যোগদান না করা | (৩) সরক্ষারী স্কুল কলেজ বা 
সরকারী বাহাধ্য প্রাপ্ত বিভ্তালর়সমূহ ত্যাগ করা ও 
নুতন জাতীর বিভ্তানর স্থাপন। (8) উকিল গুভৃতিদের কমতাাগ ও 


কলিকাতার 
অসহযোগ প্রস্তাব 


অসহযোগ নীতি 


অসহযোগ-যুগ ৯৯ 


সালিসী কাছারী প্রতিষ্ঠা । (৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের ও 
মুরগণের মেসোপটেমিয়ায় চাকুরী গ্রহণে অস্বীকার । (৬) নুতন ব্যবস্থাপক 
সভার নির্বাচন ত্যাগ করা । কংগ্রেসের অনুরোধ সত্তেও বাহার! নির্বাচন- 
প্রার্থী ((09700118$৩ ) হইবেন, ভোটারগণ তাহাদিগকে ভোট দিবেন না। 
ইতিপূর্বে গান্বীজি এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন যে ১লা আগষ্ট তারিখের 
মধ্যে সরকার বদি খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচার না করেন ত' তিনি দেশকে 
অসহযোগের জন্ত আহ্বান করিবেন। ভারতীয় সর- 
কার ওবৃটাশ সরকার খিলাঁফৎ সম্বন্ধে কোনে! সুবিচার 
করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের তুষ্টিসাধংদ করিলেন 
না) তখনই গাস্ধীজি সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ কংগ্রেসে পূর্বোজ বর্জন বা 
ঘঅসহযোগী-নীতি প্রচার করিলেন। 

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত দেশময় জন সাধারণ 
অসহযোগ ও আগত নাগপুর-কংগ্রেসে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আলোচিত 
হইবে তাহা! লইয়া আন্দোরন করিতে লাগিল। বাংলাদেশের যুবকদের 
মধ্যে নূতন প্রাণের সাড়! পড়িল। নাগপুরের কগ্রেসে কলিকাতার বিশেষ 
কংগ্রেসের সকল প্রস্তাবগুধিই উপস্থিত কর] হ্ইয়াছিল। স্থির হইল 
যালকেরা অভিভাবকদের মত লইয়া সরকারী দুল কলেজ ত্যাগ করিয়া 

। জাতীয় শিক্ষালর়ে যোগদান করিবে ; সরকারী সাহাযা- 

এ প্রাপ্ত বা অনুমোদিত ( :9০০71860) বিস্ালয়গুলিকে 
মাগপুর কংগ্রেস 

করার জাতীয় করিয়! লওয়া হউক) উকিল ও ততান্ত 

বাবহারজীবিরা সরকারী আঙালত তাাগ করুন 

শ্বৈচ্ছামেবক-সঙ্ঘ (000£1998 ০1869: 09117) স্থাপন করা হইবে) 

ঝণক ও বাবসারীগণকে বৈদেশিক পথ্য আমদানী বন্ধ করিতে অন্গুরোধ 

রা ও দেশমধ্যে চরক! ও ভাতের পুনগ্রচলন। অধহযোগ প্রচারের অন্ত 

দেশের সর্ধর সভা! স্থাপন) তিলক দ্বরাজান্চাগাবের হট অর্বযুছ। 


গান্ধীজির 
ঘসহযে।গ হুমকি 


১০৩৩ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সমস্ত প্রস্তাবের মুলে “অহিংস।+ ( ০০-510197809 ) পাপন করিতে 
হইবে। 

“কংগ্রেস' জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ক্রমেই প্রবেশ করিতেছিল। 
১৯১৭ সাল হইতে উহ। জাতীয় দলের হস্তে আসিয়া! পড়িয়াছিল তাহা 
আমার! দেখিয়াছি । জাতীয় দলের নেতার! কংগ্রেসকে জাতীয় কর্মের 
কেন্দ্র করিবার জন্ত ইহার (302086160610) ও 0090 এর কতকগুলি 
পরিবর্তন সাধন করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। এই কংগ্রেনে নিয্নলিখিত 
রূপ পরিবর্তন হইল £__ 

পর্ব প্রকার বৈধ ও নিরূপদ্রব পন্থা! অবলম্বন করিয় শ্বরাঁজা লাভ 
করা এবং সে পক্ষে ভারতবাসী মান্রকেই সাধনায় দীক্ষিত করাই ভারত 
রাষ্ভার ঈপ্সিত।” রাষ্রনভার কার্ধ্য সৌকার্য্যার্থে ভারতবর্ষকে 
ভাষান্ুষায়ী ২১টি প্রদেশে ভাগ কর! হইল এবং স্থির 
হইল পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর ভিতর হইতে একজন 
প্রতিনিধি মহানভায় আমিবেন। কংগ্রেদকে নবীন- 
দল কাজের সভ! করিবার জন্ত আগ্রহাদ্বিত হইলেন? ইতিপূর্বে প্রতিনিধি 
সম্বন্ধে কোনে! নিয়ম ছিল না। অনর্থক দশ বার হাজার লোক আপিযা 
ভামগ্ডপে ভিড় করিত; কার্ধ্য অপেক্ষা গোলই হইত বেশী। নাগপুতত 

ংগ্রেসে এই ০0196160607] পরিবর্তন ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ 
ঘটন! ঘটিল। 

সেপ্টঙ্বরের কংগ্রেসে অনহযোগ-প্রস্তাবে সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ 
একমত হইতে পারেন নাই। বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে চিত্তরগ্রন 
প্রভৃতি জাতীয়দলের নেতারা তখনও অপদহযোগ-্নীতির সহিত যোগবান 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু নাগপুরের কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্ছন দাসই 
প্রতিনিধিবর্গের সন্ুথে অসহযোগ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন! তিনি 
ইতিপূর্বে প্রস্তাব সমর্থন কয়েন নাই) এখন তাহাকে ইহাতে নানিতে 


কংগ্রেসের মত-বিশ্বাস 
পরিবর্তন 


অসহযোগ-যুগ ১০১ 


দেখিয়৷ লোকে বিশ্মিত হইল। তিনি বলিলেন যে "আমি আজ যাহ! বলিব 
কাল আমার জীবনে তাহা প্রত্াক্ষ করিবেন। 
** * বাহাকিছু পবিত্র যাহা কিছু জাতীয় 
মহিমাময়, তাহার নামে আমি আপনাদিগকে অহিংস! 
অনহযোগ-তত্ব কার্যে পরিণত করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি । ₹ &% 
* আপনার! গভর্ণমেণ্টের নিকট ঘোষণা করিবেন যে ভারতবাসী 
ঈশ্বরদত*মানুষের সমগ্র অধিকার বুবিয়! লইবার জন্ত গ্রস্তত হইয়াছে ।” 
চিত্তরঞ্জনের এই পরিবতনে সভার মন নৃতন পথে গেল। এত বড় ত্যাগ, 
এত অর্থ উপার্জন করিতে করিতে সর্বন্বত্যাগের দৃষ্টান্তে সকলে মুগ্ধ হইল। 
বাঙালীর বিশিইত! প্রকাশিত হইল। নাগপুরে নিখিল-ছাত্রদেত্র গ্রতি- 
নিধি সভার অধিবেশন হইয়াছিল; এই সভাতে ছাত্রগণ ঠিক করিলেন যে 
তাহার! সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া এক বৎসরের জন্ত কংগ্রেসের 
কাজ করিবেন। ৮ 
১৯২১ সালের প্রারস্ত হইতে ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন নৃতন 
আকার গ্রহণ করিল। গান্ধীঙ্জি কংগ্রেসের পরিচালক ; মহম্মদ আলি 
ও সম্নকৎ আলির নেতৃত্বাধীনে 'থিলাফৎ' দল কংগ্রেসের সহিত একযোগে 
কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাংলাদেশে চিত্তরগ্রন নবীনদলের নেত! 
হইয়া! কার্ধ্য সুরু করিলেন? শ্রীযুক্ত স্থভাসচন্ত্র বস্থ 
দেশসেবার়  বিলাত হইতে ]. 0. 9.পাশ করিয়া! উক্ত কর্ম ত্যাগ 
বিশিষ্ট ক্মীগণ 
করিয়া শ্বরাজ সাধনে মন দিলেন ? শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল 
ঘোষ সরকারী 'মুদ্রা* (£0109-বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য ত্যাগ করিয়! অসহযোগ 
কর্মে যোগ দিলেন ) শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী প্রোফেসারীর 
কাজ ছাড়িয়া দিলেন) শ্রীহ্মস্তকুমার সরকার, শ্ীকিরপশক্কর রায় প্রভৃতি 
অনেক প্রতিভাশালী যুবক বহু সম্মানের কাজ ত্যাগ করিয়া দেশের কর্মে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। অন্তান্ত প্রদেশে গীমতিলাল নেহের, ভ্রীজহরলাল 


চিত্তরঞ্জন ও 
অসহযোগ 


১০২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


নেহেরু, শ্রীরাজেন্্র প্রাদ প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান 
করিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস-সমিতি, জেলা-সমিতিগুলি নবীন 
জীবন লাভ করিয়া অসহযোগ -তত্ব প্রচারে মন দিল। জাতীয় দল তিলক- 
হ্বরালা-ভাগারের মালিক হইলেন; এ ছাড়া নানাপ্রকারে তাহাদের হস্তে 
অর্থ আসিতে লা'গল। নাগপুরের প্রস্তাবান্ুসারে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস 
ভলাটিয়ার বা সেবকসঙ্ঘ গঠিভ হইতে লাগিল । ইতিপূর্বে খিলাফৎ-ক মিটি 
খিলাফৎ সংক্রান্ত রাজনৈতিক কার্য ও আন্দোলনাি চালাইবার ভন্ত 
“খিলাফত ভলান্টিয়ার” বাচিনী গঠন করিয়াছিলেন; তাছারা ভলার্টিয়ার- 
গণকে তুকীধরণে পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া, ভূকীফেজ দিয়া, ব্যাঙ্জ 
লাগাইয়া, কুচ-কাওয়াজ করাইয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
কংগ্রেস ভলারটিয়ারগণ ও খিলাফৎ ভলার্টিয়ারগণ “জাতীয় শ্থেচ্ছাসেবক* 
বা 22৮1০:)9] ৮ 01806901 নামে অভিহিত হইল । কংগ্রেসের নেতাগণের 
চেষ্টায় জিলায় লিলায় কংগ্রেপ-কমিটির তত্বাবধানে “ম্বেচ্ছাসেবকশ্থণ 
কংগ্রেস-নির্দষ্ট কর্মে লিপ্ত হইলেন । এই নব কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই 
স্কুগ ও কলেজের ছাত্র । এ ছাড়া অনেক দার়ীত্বজ্ঞানহীন কাগ্ডাকাগ্ডাবোধ- 
বিহীন গোঁড়া অসহিফু ব্যক্তি গান্ধীজির নামে আকৃষ্ট হইয়া অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল; তাহাদের অসহিষ্ুতার ফলে অসহযোগ 
আন্দোণন কিরূপে নষ্ট হইল সেকথা আমর! যথাস্থানে বলিব। 
দেশের জাতীয় উদ্বোধন ও জাতীয় আকাঙ্ষ। লক্ষ্য করিয়া ইংরাজগণ 
ভারবাসীকে নুভন শাসন-সংস্কার দিয়াছিলেন। 
সরকারের শাসন ভারতীয় অধ্যক্ষদভার (05599061589 008101]) ও 
সংস্কারের চেষ্টা প্রাদেশিক অধ্যক্ষসভায় দেশীর মন্ত্রী নিধুক্ত 
হইয়াছিল) এমন কি বিহার-উড়িস্যার প্রথম গভর্ণয়ের পদ শ্রীযুক্ত 
সতোন্ত্রপ্রসাদ সিংহকে (00 9, 02, 91019) দান করিয়া তাহার! 
ভারতবাসীকে সন্মানিত করিবার চে করিলেন। সরকার নানাদিকে 
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নানাভাবে নূতন শাঁদন-বিভাগের উন্নতি দেখাইবার জঙ্থ সচেষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। দিল্লীর নূতন ব্যবস্থাপক-সভ। প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত বিলাত 
হইতে রাজখুল্লতাত ডিউক অব. কনট প্রেপ্িত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ 
সালের »ই ফেব্রুয়ারী ভারতের নূতন “পালণামেন্ট” খোলা হইল। কিন্ত 
নৃঙন ব্যবস্থ। জাতীয় দলকে শাস্ত করিতে পারিল না। ভারতের 
সর্বত্র ভোটারগণ যাহাতে ভোট ন! দেয় ও পদপ্রার্থীগণ যাহাতে নির্বাচিত 
হইবার জন্য উপস্থিত না হন, তাহার জন্ত কংগ্রেস 
বৃতন ব্যবস্থাপক সতার ভলাটটিরারগণ বিধের় অবিধের় বনু চেষ্টা করিয়।- 
০১০ ছিলেন। ইহার ফলে প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক-সতার 
অধিকাঃশ নির্বাচন-কেন্ত্র হইতে অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হহয়্াছিল 
এমন ফি থেলাচ্ছলে সহরের মধ্যে অতি নগণ্য মুর্খ ব্যক্তিকে বাছিয় বাছিয়। 
সদস্ত করিয়া পাঠাইয়াছিল। কোথায়ও বা গর্দভ বা বণ্ডের গলদেশে 
“আমাকে ভোট দাও” ইত্যাদি লিখিয়া লোকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মোটকথ। 
প্রথমবারের নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইল। দেশের সুশাসনের 
চন্য স্ব ব্যক্তিগণকে ন! পাওয়া দেশের পক্ষে ও প্রতিষ্ঠিত শাসন- 
বিভাগের পক্ষে অকল্যাণকর হইল। সেকথ! তখনো! ভারতের রাজ- 
নীতিকের! বুঝিতে পারেন নাই বলিয়৷ তাহারা শাসন-সরকারকে ধ্বংস 
করিবার ব্যর্থ চেষ্টা নিক্গেদের ক্ষুদ্র শক্তিকে নষ্ট করিতে লাগিলেন । 
দেশময় অনহযোগ আন্মোলন চলিতে লাগিল। কংগ্রেসে গৃহীত 
্রস্তাবসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্ত একদল কর্মীর গ্রয়োজন। 
গান্ধীজি ও চিত্তরপ্রন যুবকিগকে বিষ্ভালয় ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য 
করিবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্ররোচনা 
কলিকাতার বছ স্কুল কলেজ হইতে যুবকের! ধর্মঘট করিয়া! বাহিয় হইয়া 
আমিল। নেতারা! তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্ত কংপ্রেদের তরফ হইতে 
আম-সেবা? (2185 ম০%) করিবার ভন্ড বলিলেম? গান্ধীবকি বলিখেন 
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যে তাহা! হইলে এক বৎসরের মধ্যে শ্বরাজ' পাওয়া যাইবে। এইরূপ 
আশ্বাস পাইয়া বছুসহআ বালক ও যুব! দেশের কাজে 
জাতীয় বি্বাল় যোগদান করিল। ১৯০৫ সালের শ্বদেণী ও বয়কট 
প্রতিষ্ঠা ও রে 
টানা আন্দোলনের উত্তেজনায় যেমন “জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ” স্থাপিত হইয়াছিল, এই অসহযোগ আন্দোলনের 
উত্তেজনায় তেমনি (561008] 99০০1) জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। যথার্থ জাতীয় সংগঠনের দিক দিয়! ইহার প্রয়োজন নেতার! 
তেমন বুঝেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবিধা হইবার আশায় 
তাহার এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া! অনেকে সন্দেহ গ্রকাশ করিল। 
কলিকাতায় কয়েকটি জাতীয় বিষ্ভালয়, গৌড়ীয় বিদ্তাগীট নামে কলেজ, 
মেভিকাল কলেজ স্থাপিত হইল ; মফঃম্বলেও বহুস্থানে কংগ্রেস-গবকদের 
চেষ্টায় পাঠশালা খোলা হইল। গুজরাটে আমাদাবাদে বিদ্ভাপীট স্থাপিত 
হইল। নানাস্থানে ছাত্রের! স্কুল ও কলেজগুলিকে 'ন্াশনাল” করিবাত্র 
জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। গান্ধীজি সর্বত্র এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়। 
ফিরিতে লাগিলেন । কিন্তু দেশের রক্ষণণীল ও চিন্তাশীল রা্ু্মীতিকগণ 
গান্ধীজির এই কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিনেন না, সুতরাং দেশের মধ্যে উহা; 
ক্ষণিক উত্তেজনামান্র স্্টি করিল-_স্থায়ী কিছু রাখিয়া গেল না। 
কংগ্রেসের কর্মীগণ গান্ধীজির অভিপ্রায়াহুসারে চকা-কাটা, তাত-বোনা' 
ও খন্দর-ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে ঝেক দিলেন । গান্ধীজি এই সময় 
হইতে চরকা-কাটার উপর বিশেষ জোর দিতে থাকেন। তাহার মতে 
চরক1 কাটিলে শ্বরাজ মিলিবে | তাহার অর্থ এই যে ভারতের সবচে 
বড় আমদানী কাঁপড়চোপড়। ম্যানচেষ্টার হইতে 
টরকাও প্রায় বাট কোট টাকার বন্ত্রাদি আসে। কাপড় না 
রি আসিলে গুতা আসে; সেই সব হ্ুতা এখানকার 
স্াপড়-কলে কাজে লাগে। স্তাও যেখানে না আসে সেখানে মিলেক্ট 
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কলকজ। আসে। মোটকথা বিলাতকে আমর! হয় কাপড় কিনিয়াঁ, 
নয় স্থত1 কিনিয়া, নয় কলকজ। কিনিয়া টাকা দিতেছি । স্থতরাং শ্বরাজ 
পাইবার পূর্বে এই টাকা বিদেশে পাঠানো! বন্ধ করিতে হইবে। তিনি 
বয়কট ঘোষণ! ন! করিয়া দেশবাসীকে চরকা! কাটিয়া! খন্দর বুনিবার জন্ 
উপদেশ দিলেন। টাকা দিয়াই যদি এ সমস্ত চুকিত তাহ! নহে। মিল- 
সমুহ মানুষকে যেরূপ ক্রমেক্রমে নারকীপথে লইয়া যাইতেছে, তাহার 
প্রতিষেধও কুটার-শির। ধনী ও দরিত্রের মধ্যে, শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে 
ব্যবধান ও বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইনার একমাত্র উপায় প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী হইয়। নিজ নিজ বস্ত্র বয়ন করিয়া বিদেশী মূলধনওয়ালা 
বা দেশী মিলওয়ালার প্রতৃত্ব নষ্ট করিয়া! সাধারণ লোককে মানুষ 
করিরা তোল! 
কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের স্তায় খিলাফৎ-ভলার্টিয়ারগণও ফাজ করিতে. 
ছিলেন ? কিন্তু খিলাফৎ কর্মীর! মুসলমানসমাজ ও খিলাফৎ-সংক্রান্ত কার্য্যেই 
এত অধিক ব্যস্ত থাকিতেন যে কংগ্রেসনির্দিষ্ট কার্যযাবলীতে মনোসংযোগ 
করিতে পারিতেন না। মুসলমানদের কর্মপগ্রচেষ্ট 
বিনা কমি? সহানুভূতি স্পষ্টই বহিমুখীন ও সাম্প্রদাক্নিক আকার 
ধারণ করিতেছিল। ফুরোপের আন্তর্জাতিক সন্ধিতে তুকীঁ সম্বন্ধে 
সদ্বাবস্থা হইতেছে না দেখিয়া ভারতীয় মুসলমানের! ক্রমশই 
চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় মুসলমানের! ভারতীয় রাজনীতির 
প্রতি তত মনোযোগ ন! দিয়া মুসলমানজাতির আস্তজাতিক ব্যাপারে 
অধিক মনোনিবেশ করিলেন। মহম্মদ আলি বলিলেন যে তিনি প্রথমতঃ 
সুসলমান তৎপরে ভারতবাসী। মাদ্রাসের খিলাফৎ সভার বজ তাপ্রসঙ্গে 
তিনি আরও বলিলেন যে ভারতবর্ষ দ্বাধীন করিবার জন্ত আফগানিস্থানের 
আমীর যদি এদেশে আসেন, তবে প্রত্যেক মুসলমান তাহার পক্ষ অবলম্বন 
করিবে। এই উক্কিতে সাধারণ হিচ্গু মনে মনে গু হইল ও সরকার" 
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বিরক্ত হইলেন। মুসলমান-সমাজের আন্দোলনের কথা আমরা বিশেষ- 
ভাবে অন্তন্র আলোচন। করিয়াছি। 

১৯২১ সালের মাঝাঁমাবি সময় হইতে সরকার অসহযোগ-আনে।লনের 
বিরুদ্ধে ধর্ষণনীতি প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন। সাধারণ ফৌজদারী 
'আইনান্ুমারে যেসব বক্তৃতা বা লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা 
যার, সেইগুলির বিরুদ্ধে সরকার প্রথমে ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। দেশের মধ্যে “অসহযোগী'র কোন 
প্রকার অবিধেয় কাধ্য করিলে, সরকার তৎক্ষণাৎ 
তাহার দগ্ডবাবন্থা করিলেন। সালিশী-কাছাগী স্থাপিত হওয়াতে বিহার ও 
বুক্তপ্রদেশের অনেকস্থণে গ্রামের মোকদ্দম। গ্রামেই মীমাংসিত হইতেছিল। 
প্রাদেশিক শাসন-সরকারপমূহ এইসব সালিসী-কাছারীতে কোথার 
কোনে অবিচার ঝ জুলুম হইতেছে কিনা সোঁবষয়ে কড়া রকম তত্ব 
করিতে লাগিলেন ও এইসব মধ্যস্থত| উঠাইয়া দিবার জন্ত ও অসহ- 
যোগীদের কর্ম ব্যর্থ করিবার জন্ট গ্রামে গ্রামে “আমন সভা” স্থাপন 
করাইলেন। অসহযোগীর। রাজনৈতিক কর্ম ব্যতীত দেশের লোকের 
আধিক উন্নতির জন্ত চরক] ও খর্দর-প্রতিষ্ঠ। করিতেছিলেন ও নৈতিক 
জীবন উন্নত করিবার জন্ত মাদকসেবন নিবারণের চেষ্টা করিভে- 
'ছিলেন। তাহাদের এই কর্মও ব্যর্থ হইল--সরকার সকল চেষ্টাকেই 
দমন করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িগ্ব। লাগিয়াছিলেন। অসহযোগীদের চেষ্টায় 
অনেক প্রদেশে আবগারী বিভাগের আর পর্য্স্ত কমিয়! গিয়াছিল। এই 
আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্ত সরকারই কেবল দারী তাহা নছে। স্হর 

হইতে আগত অমহযোগী যুবকবর্মীর! গ্রামে বসিয়। 

আন্দোলনকারীদের হ্বীরে ধীরে গ্রামসেবা করিতে পারিবেন ল1। 
টনি তাহারা এক বৎসরের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার 
“ছরাশা লইয়া আবিয়াছিলেন। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলন 


১৯২৯ 


ধ্ষণ-শীতি 


অসহযোগ-যুগ ১০৭ 


নিরুপদ্রব বা অহিংনক হওয়! সত্তবেও--গান্ধীজির নামে ও দেশের নামে 
চারিদিকে “নৈতিক জুলুমে' পরিণত হইতে লাগিল। গান্ধীজি দেশকে 
শান্ত থাকিয়৷ নিরুপদ্রব-মসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ 
দিতেছিলেন। ভারতের অশিক্ষিত, রাজনীতি-অনভিদ্ঞ, অল্পে বিশ্বাসবান্‌ 
ও অল্পবিশ্বাসী সাধারণ লোকের নিকট পঞ্জাবের অত্যাচার-কাহিনী 
বারংবার বলিয়! তাহাদ্দিগের গ্রতিছিংসাবৃত্বি সহজে জাগ্রচ কর! হইতে" 
ছিল; আবার মুনলমান-সমাজকে ধর্ম নষ্ট হইতেছে+ বলিয়া উন্মত্ত করিয়া, 
তাহাদের ধর্মান্ধতাকে বিশেষভাবে প্রধুমিত করিয়া তাহাদিগকে অহিংসক 
ও নিরুপদ্রবকারী থাকিতে বলা হইতেছিল। এইরূপ উপদেশ দান কর! 

যত সহজ, সাধনহীন প্রাকৃতজনের পক্ষে তাহা জীবনে 


হবেন প্রতিফলিত করা তত মহজ নহে। অসহযোগ 
নিরুপদ্রব 

আন্দোলন আর নিরুপদ্রব থাকিল না। গিরিধি, 
খাটকিল ন! 


বোম্বাই, মালের্গাও, মাত্রান, মালাবার, করাচী, 
মীরবার, আলিগড়, ও সর্বশেষে চৌরাচরে অসহযোগীর! গান্ধীজির নামকে 
কলঙ্কিত করিয়া, তাহার সকল উপদেশ অগ্রাহা করিয়া দাঙ্গা! করিল। 
সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আমরা আলোচন। করিব । 
ভারতের সর্বত্র এইসময়ে খান্ধদ্রবা ও পরিধেয় বস্ত্রাদির হুমুল্যভার 
জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবিশেষ কষ্ট চলিতেছিল। আসামে চা- 
বাগিচায় এই সময়ে কুলীর। গ্রচুর কার্ধ) পাইতেছিল না; সেইজন্ত তাহাদের 
খুবই অর্থকষ্ট হইতেছিল। কেমন করিয়া বল! যায় লা ভাহাদের মাথার 
মধ্ো প্রবেশ করিল যে“দেশে+ গান্ধী রাজ+ হইয়াছে-- 
আনামে তাহাদের আর ছুঃখ ভাবনা! নাই, ইত্যাদি । দলে 
এ দলে কুলী হঠাৎ চা বাগিচ ত্যাগ করিয়া উাদগুরে 
উপস্থিত হইতে লাগিল । চাদপুরে পুলিশ কমিশনয় 
ও ম্যাঞজিট্রেট সাহেবের আদেশে কুলীদিগকে হীনায়ে উঠিতে বাধা নান করা 


১৬০৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


হয়; তাহাদের উপর উৎপীড়নও হইয়াছিল। এই ঘটনার সুযোগ লইয়া 
পূর্ববঙ্গের অসহযোগী-নেতার! আসাম-বেঙগল-রেলওয়ের কর্মচারীদের মধ্যে 
ধর্মঘট বাঁধাইয়া তুলিলেন | কর্মচারীদের নিজেদের কোনে! অভাব 
অভিযোগ ছিল না; কেবলমাত্র রাঙনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় পড়িয়! 
তাহারা ধর্মঘট করিিল। রেলওয়ে কর্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্প 
শিক্ষিত, অর-বেতনভোগী ; তাহারা রাজনৈতিক কুটতত্ব বুঝে না। 
তাকাদদিগকে নেতার! বুঝাইলেন যে চট্রগ্রামে “ম্বরাজ' হইয়াছে--তাহার! 
যোগদান করিলেই রেল-কোম্পানী সন্ধি করিতে বাধ্য 
আসাম-বেজগল  হুইবে। শ্রমসমস্তা অনভিজ্ঞ, অসহযোগী-নেতাদের 
রেলওয়ে ধম ট কর্নামত কোম্পানীও সন্ধি করিতে অগ্রসর হইল 
না, গভর্ণমেপ্টেরও ডাক আসা যাওয়া বন্ধ হইল না। অপরিণামদর্শা 
নেঠাদদের এরোচনায় কর্মচারীদের হর্দশার সীমা থাকিল ন1। অধি- 
কাংশের কাজ গেল; তাহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বোনাস্‌ প্রভৃতি সমস্তই 
বাজেয়াপ্ত হইল। যাহারা ফিরিয়া গেল, তাহারা অসহযোগের নেতাদের 
উপর সকল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধ! হারাইয়/, কোম্পানীর সাহেবদের সকলপ্রকার 
অপমান সঙ ফরিয়! চাকুরীতে নৃতন করিয়! প্রবেশ করিল । সেই সময়ে 
কর্মচারীর! যেদব পরে লিখিয়াছিলেন তাহা! পাঠ করিলে বুঝ! যায় যে 
নেতার! রাজনীতিক অভিগ্রায়সিদ্ধির জন্ত এই-সব গৃহী, দরিদ্র বাক্ি- 
দিগকে নিগৃহীত করিয়াছিজেন। নেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনী- 
মোহন সেন, নৃপ্ভ্রেন্ত্র বঙ্গ্যোপাধ্যায়, হরদয়াল নাগ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি 
অনেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিস্তু তাহাদের ত্যাগ 
তাহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে কোনোদিন অনাহারের শ্যে-সীমনায় পৌছাইয়া 
দেয় নাই। মোটকথ| চাদপুরের ধর্মঘটের মত এত ড় ব্যর্থ চেষ্টা 
অসহযোগীরা ইতিপূর্বে কখনো করেন নাই। 
১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে যখন পুর্ববঙ্গে রেহওয়ে ধর্মঘট চলিতেছে, 


কুঅনহযোগ-যুগ ১০৯ 


সেই সময়ে ভারতের দক্ষিণে মালাবারে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের 
এক বিকৃত ও বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইল। সেখানকার মোপ্ল! নামক 
এক শ্রেনীর মুসলমানের] বিদ্রোহী হইল; তাহারা 
“খিলাফত-রাজ” স্থাপন করিবার জন্ত হিন্দুদের উপর 
যেসব অত্যাচার করিক্নাছিল তাহা বর্ণনাতীত ॥ 
তাহাদের বিশ্বাস যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট *সয়তানী”তে পু এবং "খিলাফৎ- 
রাজ' স্থাপন ব্যতীত মুসলমানের অন্ত কোনে! গতি নাই। মোপ্লাদের 
বিদ্রোহ দমন করিতে ভারত-সরকাকে কির্নপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহ! 
অন্তর বিশেষভাবে আলোচন! করিয়াছি বলিয়া! এখানে তাহার পুনরুল্পেখ 
করিলাম না। 

ইতিপূর্বে জুলাই মাসে আলী-্রাতাঘ্য় করাচীর খিলাফৎ কনফারেছ্সে 
যে বক্তৃতা দেন, তাহা সরকার রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া! বিবেচনা করেন।॥ 
অক্টোবরমাসে করাচীর বিচারে মহম্মদ ও সয়কৎ 
আলির ছুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। আলী- 
ভ্রাতাদের কারাবাসে গান্ধীজির দক্ষিণ হত্ত ভাষ্গিয়! 
গেল--নিরুপদ্রব-অসহযোগ আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হুইল।॥ 
এখিলাফৎ এতদিন ইহাদের নেতৃত্বাধীন থাকিয়া গান্ধীজির প্রভাবের মধ্যে 
ছিল? তাহার পাস্ত সংবত ভাব 'খিলাফতে”র অতাগ্রত1 ও অধীরতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। ইহার পর হইতে “খিলাফ আরও পৃথক্‌ হুইয়ঃ 
'গেল। জাতীয় আন্দোলনে বেনুর বাজিতে লাগিল। 

এই সময়ে শোনা গেল যুবরাজ (7671096 ₹7৪199 ) ভারতভ্রমণে 
'াসিতেছেন। ভারতের চারিদিকে সরকারী পক্ষ হইতে যুবরানের 
রাজোচিত অভ্যর্থন! করিবার জন্তু আয়োজন চলিতে লাগিল। গান্ীজ্ি 
প্রচার করিলেন যে তিনি বুবরাজের প্রতি কোনে! প্রক্কার বিছ্বেষভাব পোষণ 
করেন না) কিন্ত কোনো অসহযোগীর রাষশ্পভ্যর্থনায় যোগধান কছ! 


মালাবারে 
মোপ্লা বিদ্রোহ 


আলিভ্রাতাদের 
কঞাগর 


১১৩ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


উচিত হইবে না। দেশময় অসহযোগীকর্মীরা যুবরাজ-অভ্যর্থনার 
বিরুদ্ধে সাঁধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন 
যুবরাদ্ধের এবং তিনন যেখানে যেদিন ষাইবেন সেখানে যাহাতে 
টি “হরতাল হয় মেবিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগি- 
দান লেন। ১৭ই নভেম্বর বোগ্াইতে যুবরাজ নামিলেন। 
সেইদিন সহরে ভীষণ দাঙ্গা হইল। গুওাশ্রেণীর লোক অসহযোগ- 
আন্দোলনে যোগ দিয়া রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে যাহার! অভ্যর্থনায় বা 
রাজপুত্র দর্শন ইচ্ছার বাহির হইয়াছিল, তাহাদের উপর উৎপীড়ন আস্ত 
করে? এই দাঙ্গার ফলে ৫৩ জন লোক হত ও ৪** জন আহত হইল। 
গান্ধী সে দিন বোশ্বাইতে উপস্থিত; তাহার উপস্থিতি, তাহার ব্যক্তিত্ব 
কোনে! কাজে আদিগ না,_তিনি বুঝিলেন তাহার উপদেশ, তাহার 
সাধন! ব্যর্থ হইয়াছে ! 
ইতিপূর্বে নিখিল ভারত-রাষ্ট্-সভা স্থির করিয়াছিলেন ষে প্রাদেশিক. 
কংগ্রেস-কমিটি ইচ্ছা! করিলে সার্বজনিক শাসন অমান্ত (01%1) 
[09016019706 ) আরম্ভ করিতে পারেন। গুজরাটের বরদৌলী নামক 
তালুকে গান্ধীজিঃম্বয়ং সত্যগ্রহ চালনা করিবেন বলির! 
শাসন অমান্ত ঘোষণা! কর্িলেন। তিনি সব্রকারী কর্মচারীদের, 
আন্দোলনের চেষ্টা কর্মত্যাগ করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন এবং. 
যে অপরাধের জন্ত আলীভ্রাতাদের কারাবাস হইয়াছিল সেই প্রস্তাব সবর, 
গৃহীত হইবার জন্ত বলিগ্!। পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন যে ২৩শে নতেম্বর 
বরদৌলীতে তিনি শ্বরং সত্যগ্রহ অর্থাং সরকারী-কর দান বদ্ধ করিবার' 
ঝন্ত আন্দোলন আব্ুস্ভ করিলৈন। ইতি মধো! ১৭ই বোথাইএর পুর্বোদ্ত- 
নিদারুণ ঘটন! ঘটিলে, তিনি সত্যগ্রহ মুলতুবী করিলেন। 
যুবরাজের গ্রতি অসম্মান উদ্রেকের চেষ্টা, চারিদিকে অশাস্তি, অসহ- 
যোগীদের নিরূপ্রব ' নৈতিক জুলুম”, সামাজিক উৎপীড়ন আইন অমাঙ্জ 
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করিবার শাসাণী, প্রতিঠিত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার প্রভৃতি বন্ধ 
করিবার জন্ত ভাবরত-সরকারকে অবশেষে ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিতে 
হইল । ভারত'সরকারের নির্দেশমত প্রাদেশিক শাসন-বিভাগসমূহ ধর্ষণ 
নীতি আরম্ভ করিলেন। নান! আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খিলাফৎ 
কংগ্রেস ও অসহযোগ-কমীদের বে-আইনী কার্য বন্ধ করিতে লাগিলেন । 
প্রথমে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-সজ্ঘ € ড০01911%99)) বে-আইলী বলিয়া 
থোষিত হইল । ভারতের সর্বত্র ধরা-পাকড় স্থুরু 
হইল ; যাহার। কংগ্রেসের ব্যাজ বা চিহ্ন ধারণ করিয়। 
সরকারী হুকুম অমান্য করিয়। রাজপথে বাঠির হইল 
--তাহাদিগকেই পুলিশ ধরিল। কলিকাতায় দলে 
দলে ছাত্র ও যুবক শ্বেচ্ছায় জেলে যাইতে লাগিল। ভারতের সর্বত্র 
ভেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পার্দক ও কর্মীগণকে প্রথমে, ও পরে প্রার্দেশিক 
ংগ্রেসের সম্পাদকগণকে একের পর এককে সরকার জেলে প্রেরণ 

করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশে শ্রীবুক্ত চিত্তরঞ্রন ও তাহার সহ- 
কর্মীর! ১৯২১ সালেত্র শেষ হইবার পূর্বে কারাগারে 


কংগ্রেন-সেবক- 
সঙ্ঘ বে-আইনী 
প্রতিষ্ঠান 


এ ও প্রেরিত হইলেন। বাংলা, বিহার-উড়িদ্যা, উত্তর 
কংগ্রেস-কমীগণের 
পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোষ্বাই, মাদ্রাস--প্রত্যেক 
কারাগার 


প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মীরা জেলে গমন করিলেন। 
মমগ্রদেশ বর্মীশৃন্ত হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও কয়েকজন 
রাজনীতিজ্ঞ দেশের এই অবস্থা পর্ধযালোচন! কতিয়। অত্যন্ত চিন্তিত হইস়। 
পড়িলেন ; তাঙার! গান্ধীজির সহিত বড়লাট বাহাহুরের সাক্ষাৎ ঘটায় 
একটা আপোষের চেষ্টা করিলেন। কিন্ত গার্ধীঞজি বলিলেন যে খ্বাজ- 
নৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া! না দিলে, তিনি কোনো প্রকার মীমাংসার মধো 
ষাইবেন না। তিনিও তাহার চাহিদা ক্তি করিলেন না, সরকারও 
তাহাদের প্রেসিটজ (0759৮09) এর কপামার গু কম্িতে রাঙি- 
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হইলেন না। সুতরাং ছুই দিকেরই ধনুর্ভঙ্গ পণের জন্ত কোনো মীমাংসা 
হইল ন1। 

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমাদাবার্দে কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন 
গ্রীচিত্তরপরন দাস। কিন্ত্ত অধিবেশনের সময়ে তিনি কারাগারে ॥ 
অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরাই তখন জেলে। গান্ধীজির উৎসাহ ও বিশ্বাস 
অদম্য ; তাহার সাধন! কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) সেইজন্য দেশের 

এমন অবস্থা দেখিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন ন1। 

আহমাদাবাদের কংগ্রেসের পর তিনি বরদোঁলিতে গমন করিয়া সত্য- 
নী গ্রহ চালনা করিবার জন্ত প্রস্তত হইলেন। কিন্তু 
নিরুপত্রব বা অহিংদক অনহযোগ গ্রহণ করিতে হইলে যে সাধন ও 
যম প্রয়োজন, তাহ! অশিক্ষিত ও ধর্মহীন জনসাধারণের জীবনে নাই। 
ন্বীন্জি 'সত্যগ্রহ চালন। করিবার পূর্বাহ্নে পুনর্বার আর একটি আঘাত 
পাইলেন। ১৯২২ সালের ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী তারিখে 

চৌরীচর যুক্ত গ্রদেশে “চৌরীচর' নামক স্থানের লোকদিগকে 
হত্যাকা স্থানীয় পুলিশ অনর্থক অপমানিত করে ; লোকে এই 
ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়। থানা আক্রমণ করে ও ২১ জন দেশীয় পুলিশ ও 
চৌকীদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকজন 
কংগ্রেস-কর্মী লিপু ছিলেন ; ফলে সমস্ত ঝুকি ও দারীত্বের বোঝ! অসহ্থ- 
যোগীদের উপর পড়িল। পূর্বেই বলিরাছি অনেক দায়ীতজ্ঞানশূন্ত গু 
শ্রেণীর লোক এই আন্দোলনে যোগদান করিয়৷ অহিংসায় অরুচির ভা 
জাগাইয়া তুলিয়াছিল। চৌরীচরের ব্যাপারে লোকে বুঝিল ধর্মের নামে 
রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক কর! সহজ সাধা নহে? গান্ধীজিও বুঝিলেন সভ্য- 
গ্রহের সময় উপস্থিত হয় নাই। তিনি বরদৌলীতে কংগ্রেস-ক মিষ্ট 
আহ্বান করিলেন ও সেখানে দেশের মধ্যে সংগঠন কার্যোর (0০08৯ 
87০১9 ০: ) এক খশড়া প্রস্তত করিয্বা পেশ করিলেন। তিনি 
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কংগ্রেস ভলাটিপ্নারগণকে সরকারী আইন অমান্ত করিতে ও সেচ্ছায় 
কারাগারে যাইতে নিষেধ করিলেন। কংগ্রেস-কর্মীদের উপর নিম[লখিত 
কাজ করিবার জন্ত বরদোৌলী-কমিটি উপদেশ দিলেন। 
প্রথমত কংগ্রেপের জন্ত প্রতি সহর ও গ্রাম হইতে 
এককোটি সভা সংগ্রহ; দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ব্যজিকে 
চরক কাটিতে ও খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ ? ভূতীপত বিদ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠান ; চতুর্থত অস্প্শ্ততা দুরীকরণ ; পঞ্চমত মাদক সেবন নিবারণ, 
খ্রামে গ্রামে সালিণী-কাছারী স্থাপন প্রভৃতি কর্মে বিশেষভাবে মনোষোগ 
দিবার জন্ত সকলকে আহ্বান করা হইল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিলীর 
বিশেষ-কংগ্রেসে বরদৌলীর গ্রন্তাবসমূহ গৃহীত হুইল; বিস্তু তধন হইতে 
অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মধ্যে অসস্তোষভাবের আভা দেখ! 
দিল। মহারাই্ই ও খিলাফৎদলের মধ্যে পুর্ব হইতেই চাঞ্চাঞ্য অনুভূত 
হইতেছিল। প্রতিষঠিত শাসন-বিভাগের নিরন্তর নিম্ব! ও শানন-বিভাগকে 
জব্ধ করিবার বা জাতীয় অপমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্ত হরতাল 
প্রভৃতি করিয়া দেশের লোককে ক্রমশই চঞ্চল করিয়। তোল। হইতেছিল ১ গু 
তাহারই ফলে আইন অমান্ত ও উচ্ছংঙ্খলতার প্রশ্রর় পাইয়া নিরমভজ 
করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছিল ; সরকার বলেন দাঞজ। হাঙগামা থে ঘটিত্ে- 
ছিল, তাহার কারণ ইহাই । 

গান্ধীজি সত্যগ্রহ চালাইবেন বলিয়া সরকারকে এক ইন্তাহার 
পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন যে অসহযোগী-গলফ্ষে সরকায় বাধা করি! 
সত্যগ্রহ অবলম্বন ফরাইতেছেন ১ মানুষের কথ! বলিবার। সত 
করিবার শ্বাধীনতা সরকার বিবিধ আইন করিয়া হরণ করিয়াছেন। 
সরকার বলিলেন যে রাজপ্রতিমিধি ধুবরাজফে অপমাননা করিবাজ 
নত গ্রজাবর্গকে উত্তেজিত করা,-0] 435099758059 চাষণ। 
বা প্রঙ্গাসনূছক্ষে কর দিতে নিষেধ করা প্রতৃতি কর্মচে্টাকে কখনেঃ 

৮ 


বরদৌলি-প্রস্তাব 
ও সংগঠন 
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আইনসঙ্গত কাধ্য বলিয়া ছাড়িয়। দিয় সরকার নীরবে সকলপ্রকার 
আইনভঙ্গ দেখিতে পারেন লা। প্রতিষ্ঠিত-শাসনের 
৮৬০৬ বিধি-নিয়ম রক্ষাকর] প্রত্যেক শাসন-ব্ভাগের প্রথম 
& ও প্রধান কর্তব্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে তিন, 
চারিমাসের মধো অনেকগুলি দাঙ্গা হইয়াছে এবং তাহার জন্ত সরকার মনে 
করেন আন্দোলনকারীরাই দায়ী । সরকারের বিবেচনায় সত্যগ্রহ আন্দোলন, 
পুনরায় উত্থাপিত হইলে- দেশে অশান্তি ও দা! বাঁড়িবে। সুতরাং তাহাদের 
মতে গাঙ্কীজিকে আর জনসাধারণের মধ্যে অসহযোগ ও সত্যগ্রহ আন্দোলন 
করিবার সুযোগ দিলে রাজ্যের সমুহ অমঙ্গল। অবশেষে ১৯২২ সালের 
১০ই মার্চ তারিখে গান্ধীজি ইংরাজ সরকারের দ্বার! 
ভার বন্দী হইলেন। তিনি শান্ত, সংঘত ভাবে তাহার 
গীক্ষীজির কারাগার 
সাবরমতীর আশ্রম হুইচে পুলিশের সঙ্গে চলিয়া 
গেলেন। বিচারালয়ে গান্ধীজি মুক্তকঠে নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার 
করিলেন ; অনহযোগের জন্ত যত কিছু অন্তায়, অনাচার, হত্যা, দা! 
হইয়াছে, তাহার জন্ত তিনিই দারী। তবে তিনি এ কথাও বলিলেন যে 
মুক্তি পাইলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন পুনপ্রবতিত করিবেন। তিনি 
গরভর্ণমেপ্টের নিকট হইতে কোনে! প্রকার করুণা চান নাঁ-তাহার অপ- 
রাধের জন্ত সর্বাপেক্ষা কঠিন শান্তি তিনি বন করিতে গ্রস্তত। বিচারে 
গাক্ধীজির ছয় বৎসর কারা'বাসের আদেশ হুইল। তাহার কারাবাসের 
আদেশে দেশের কোথায়ও কোনো প্রকার অশান্তি দেখ। গেল না, কোনো 
চাঞ্লা কোথারও অনুভূত হইল না। ইতিপূর্বে অলহযোগী-দলের ছোট বড় 
সকল কর্মীদিগকে সরকার ধীরে ধীরে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এখন আন্দোলনের অঙ্টাফে লরকার বন্দী করিলেন। 
দেশের মধ্যে অবসাদ দেখ! দিয়াছিল ; গান্ধীত্বি লোকের কাছে 
প্যয়াজ' লাতের অন্ত নান! উপায় বলিতেছিলেন--অমুক দিনের মধ্যে 
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'্বরাজ' হইবে, চরক। কাটিলে স্বরাজ হইবে, আইন অমান্ত করিলে শ্বাজ 
হইবে ইত্যাদি আশ্বাসবাণী লোকে ভূলভাবে গ্রহণ করিতেছিল। এতবড় 
দেশে এত বিচির জাতি, বিবিধ ভাষা, পৃথক ইতিহাস পৃথক সভ্যতা! । 
সকলের মিলনের পক্ষে কোন্‌ পথটি উপযোগী তাহা কেহ জানেনা, 
উপ্টাইয়! পাণ্টাইয়া, বদলাইয়! নানাভাবে চিস্ত। করিয়! গান্থীজি পথ- 
নির্দেশের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমেই লোকে তাহার প্রণালী 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছিল। কারণ তাহারা সাধন! 
অসংযোগ নীতি না করিয়াই সাধনার ফল পাইতে চার। ক্রমে 
সহ্বন্ধে সন্দেহ 
অসহযোগের উদ্মাদন! শাস্ত হইয়৷ আসিতে লাগিল। 
সহযোগীর! গ্রথম ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ করেন নাই এবং জাতীয়দধলের 
কেহ সভ্যপদগ্রার্থী না হন, তজ্ন্ত আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের আন্দোলন কার্যকারী হইয়াছিল, তাহা! আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু এখন এই নীতি সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হইতে 
লাগিল। 
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ও অন্তান্ত অসহযোগী নেতৃবৃন্দ কারাগার হইতে 
ৰাছিরে আসির স্পষ্টই বুঝিতে পানিলেন যে, দেশের গতি অন্তদিফে 
নিরসত্রিত না করিলে জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হুইবে না। স্তন মাসে 
দি্লীভে কংগ্রেস-কমিটর অধিবেশন হয়; সেখানে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন, 
মতিলাল নেহেরু গ্রসৃতিকে লইরা একটি সত্গ্রহ- 
জল কমিটি গঠিত হইল। এই 'সত্াগ্রহ-ক মিটি? সমগ্র দেশ 
০০০০ ভ্রমণ করিয়া দেশ 0151 10180547509 বা আইন- 
অমান্ত করিতে প্রস্তুত কি না তাহা তান্ত ফরিলেন; খাক্টোবর মাসে 
কৰিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল । লজাগণ একবাকো বলিলেন যে 
'্বত্য-গ্রহ্র' জন্ত দেশবাসী মোটেই প্রন্তত নহে) কিন্ত কৌদ্িল গ্রবেশ 
স্ঘন্ধে সভাদের মধ্যে যথেউ মততেদ দেখ! গেল? পর্বের জায় অসহযোগীরা 
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বাবস্থাপক-সভায় প্রবেশ বিষয়ে গোৌঁড়ামী ত্যাগ করিলেন। চট্টগ্রামের 
প্রাদেশিক সমিতিতে চিত্তরঞ্জন কৌন্দিল-প্রবেশের 


অসহত্যাগীদের প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন অসহযোগ 
কৌন্গিল-প্রবেশের 
রি হইয়াও কৌন্সিলের সভ্য হইতে পারা যায়; কারণ 


তাহার! সরকারকে সাহায্য করিবার জন্ত সদস্তশ্রেণী- 
ভুক্ত হইবেন না--কৌন্দিল ভাঙ্গিবার জগ তাহার! সভ্য হইবেন। অসঙ্ছ- 
যোগী-সভ্যসংখ্য! কৌন্দিলে অধিক হইলে তাহার! যাহা চাহিবেন ভোটের 
দ্বারা যদি তাহার চরম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্বীতি অনুস্যত হয়-__তবে 
তীহাদেরই জয় হইবে। তাহাদের জিদ্‌ বজায় ন! থাকিলে, তাহারা পদে 
পদে সরকারের সকল চাহিদ| (0610810 ) বন্ধ করিবেন। মোটকথা 
কৌন্দিল ধ্বংসের আতপ্রায়ে তাহারা কৌন্দিলে প্রবেশের জন্ত চারিদিকে 
আন্দোলন স্রক করিলেন। 

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল £ 
চিত্তরঞ্জন সভাপতি । তিনি এই সভায় বুটিশ- 
শাসন ও নূতন শাসন-সংস্কারের অনেক ক্রটি প্রদর্শন 
করিয়া বলিলেন যে তিনি যে-শ্বরাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন তাহা ধনী বা মধ্যবিত্তদের জন্ত নহে, তাহা ভারতের আপামর সাধা- 
রণের ম্বর।ঙ | কিন্তু সেবম্বয়াজ কেমনভাবে লাভ হইবে তাহার কোনো 
কার্য! প্রণালী গয়ায় কংগ্রেসে আলোচিত বা উপস্থাপিত হয় নাই। এই 
অধিবেশনে কৌন্িল-প্ুবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং দেশের মধ্যে 
পুনরায় দলাদলির হুত্রপাত হইল। এবদল গান্বীজির বরদৌপী প্রস্তাব 

ও অসহযোগ নত্র হইতে একপদও নড়িবেন না। 
কংতেসে মততেদ * তাহারা মহ! আকম্বরে তাঁহাদের কার্যে মন-সংযোগ 
করিলেন; তাহারা প্রচার করিলেম অতঃপর .ভারতীয় সরকার যে সব 
খাণ করিবেন, তাহ! শ্বরাজগ্রাপ্ত হইলে ভারতের জাতীয় শারন-বিভাগ 


১৯২২ গম(র কংগ্রেস 
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শোধ করিবেন না! তাহার! “সত্যগ্রহ* পরিচালনার জন্ত পধাশহাজার 
স্বেচ্ছাসেবক ও পঁচিশ লক্ষ টাক জঅংগ্রনহ্থের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; 
নৃতন উদ্ভমে চরক1 ও থদ্দর প্রচলনের প্রয়াস হইল। ইতিমধ্যে দেশে 
চর্রকার উৎসাহ বিশেষভাবে মন্দ! পড়িয়া আসিয়াছিল। 

১৯২৩ সালের ৯ল! জানুয়ারী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন “শ্বরাজ” দল থঠন 
করিলেন। ইহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের প্ল্যান অন্সারে 
কার্য করিতে ইচ্ছুক । সমগ্র ভারতবর্ষময় শ্বরাজ) 
দল ও “অসহযোগী' বা ০.০1)90897 দলের 
মধো বিরোধ চলিতে লাগিল । তিলক-স্বরাজ্য- 
ভাগারের মাপিকান! শ্বরাজ্য দল কারবে কি না! এই লইয়া! অত্যন্ত অশাস্তি 
হুইতে লাগিল) তখন শ্বরাজ্য দল নিজেদের ভাগ্ার নিজের! সংগ্রহ 
করিবেন বলিলেন। অসহযোগীদলের তরফ হইতে কাজ করিবার অন্ত 
শ্বেচ্ছাসেবক ও অর্থসংগ্রহের জন্ত যে আবেদন আন্দোলন চলিতে ছিল--- 
তাহার ফলে আশানুরূপ কর্মী ও অর্থ ভুটিল না। ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষের দিকে উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা হইল যে কংগ্রেসের গঠনশীল 
কর্মপন্ধতি যতদিন কাধ্যে পরিণত না হয় ততদিন পর্য্যস্ত অর্থাৎ ৩০শে 
এপ্রিল পর্য্ন্ত-_কৌন্দিল-গ্রবেশ সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ থাকিবে । কিন্ত 
ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের প্রতাপ চাখিদিকে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। মে মাসের বরিশাল-কন্ফারেষ্দে উভয় দলের মধ্যে বিরোধ, 
বিচ্ছেদ্দে পরিণত হইল। সেখানে €কাক্িল-থবেশের প্রত্থাব গৃহীত 
হইল ন। ভারতবর্ষের অন্থাত প্রদেশেও 'শ্বহাজা+ দল গঠিত হইরাছিষ 
এবং কৌন্সিল-প্রবেশের জঙন্ত চেষ্টা চলিতেছিল। অবশেষে বোক্ধাইতে 
নিখিল ভারত-রাষট্র সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল 
বে কংগ্রেস হইতে কৌব্িল-এ্রবেশ বিষয়ে কোনে 
প্রতিষাদ করা হইবৈ না। এই প্রস্তাবে একদল 


চিত্তরগ্রন ও 
স্বরজাদল 


স্রাজাদল ও 
সহযোগী দল 
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গৌঁড়া-অসহযোগী অসহিষুঃ হইয়া কংগ্রেসের সহিত কর্মবন্ধন ত্যাগ 
করিলেন ; বাংলাদেশে শ্রীযুজ শ্তামনুন্দর চক্রবর্তী মহাশর প্রভৃতি একদল 
গান্ধীজির বরদৌলী প্রস্তাবের একতিল বাহিরে ষাইতেও অনিচ্ছুক 
তাহার1 কংগ্রেসের প্রস্তাবকে গান্ধীজির প্রস্তাবের উপরে স্থান দিতে 
পারিলেন ন! বলিয়! কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে ভারতের 
সর্বত্র 'স্বরাজয'দল কৌন্সিল-প্রবেশের জন্ত দেশব্যাপী আন্দোলন আরম 
করিলেন; তাহাদের অদ্ভুত কর্ম-চেষ্টার ফলে অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থা- 
পক-সতায় স্বরাজ্যদলের সত্য নির্বাচিত হইয়াছে । 

্বরাজাদল যে কেবল কোন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা নহে ঃ 
সাহারা! জেলাবোর্ডে, সান্িপালটিতেও প্রবেশ করিয়াছেন। কলিকাতায় 
কর্পোরেশন 'ম্বরাজ্য'দল অধিকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় ইহার 
লর্ড মেয়র ও শ্রীযুক্ত স্ুভাসচন্দ্র বন্থু ইহার প্রধান এক্জিক্যুটিভ অফিসার । 
স্বরাজাদলের অন্তান্ত লোকে করপোরেশনের নান! কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। 

'্বরাজ্য'দল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে কর্ম আরম্ভ করিলেন, 
তাহা গান্ধীজির সরল আধ্যাত্মিকত! নহে । তিনি রাজনীতিকে রাজনীতি 
দ্বারা পরাভূত করিবার জন্ত শ্বীর দলকে পু করিবার সকল উপায় গ্রহণ 
করিলেন। প্রথমেই 507%9:0 নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক কাগজ 
প্রকাশ করিয়া গ্বরাজ্যদঞ্গের মুখপত্র করিলেন। পূর্বেই বলিয়া্ছি 
শ্বরাজ্যদল” গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, লোকাল বোর্ড, মুন্সিপালটি 
প্রভৃতির সভ্যপদগ্ডলি অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া! অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
কৃতকার্ধযও হুইয়াছিলেন। বাংলার কংগ্রেন-কমিটিতে চিত্তরঞ্জন মুলল- 
মানদের সহিত একটা সর্ত করিলেন) ম্বরাজ্যদল প্রবল হইলে মুসলমানদের 
কিরূপ নির্বাচন ও চাকুরী প্রদত্ত হইবে তাহাই এই 
সর্তের খুল। এই সর্ত দেশে হিন্দুদের মধ্যে মোটেই 
আদৃত না হইলেও কংগ্রেসে গ্য়াজাদল প্রবল বলির! 


স্বরাজাদল ও 
702০ 


অসহযোগ যুগ ১১৯ 


উহা পাশ হইয়া গেল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত চাকুরী ও নির্ধাচনের 
ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া মিত্রতাকে পাকা করিবার চেষ্টা হইল। যতদিন 
খিলাফৎপ্রশ্ন ছিল ততদিন হিন্দুর! তাহাদিগকে দলে টানিবার জন্ত খিলাফৎ- 
আন্দোলনকারীদের সকলপ্রকার চাহিদা! মানিয়া লইয়া রাজনৈতিক-প্রেম 
বজায় রাখিয়াছিল ) এক্ষণে শ্বরাজ্য দলের স্বার্থের জন্ত মুসলমানদের সহিত 
(8০6 করা হইল ।-_সুতরাং বাংলায় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান 
সভ্যদের অধিকাংশই *ম্বরাজাদলের লোক হইলেন ; সরকারের কর্মকে 
পণ্ড করিবার জন্ত দলের লোকের! উঠিয়া পড়িয়! লাগিলেন। 
বাবস্থাপক-সভায় কয়েকটি বিষয়ের ভোটে সরকারীপক্ষ স্বরাজাদলের 
নিকট পরাভূত হইলেন। অবশেষে স্বরাজ্যদল দেঁণীমন্ত্রীদের উপর অনাস্থা! 
দেখাইয়া তাহাদের বেতন বাজেট হইতে বাতিল করিবার প্রস্তাব 
আনিলেন। এই লইয়! দেশে খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল। গভর্থ- 
মেণ্ট প্রথমবার পরাজিত হইয়া গেলেন ও পুনরায় অতিরিক্ত বাজেট-সভান 
অন্ত্রীদের বেতনের জন্ত প্রস্তাব আনিবেন বলিয়। ঘোষণা! করিলেন। ইতি- 
, মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ লর্ড লীটন চাকায় পুলিশ-শিক্ষালয়ে 
চাকায় লিটনের. এক বক্তৃতাকালে ভারতীয় স্রীলোক সমন্ধে এমন 
ব্তারকল কয়েকটি কথ। বলিলেন, যাহা ভারতীয় শ্ত্রীজাতির 
'অসম্মানকর বলির! ব্যাখ্যাত হইতে পারে। গ্রভর্ণরের এই উক্তির 
জুযোগ লইর়! দেশে শ্বরাজাদল ও অন্তান্ত রাজনৈতিক দল এমনি আন্দো” 
লন করিলেন যে দেশের আপামর সাধারণে লাটসাহেবের উপর বিরূপ 
হইয়া গেল। ইহার পরেই ব্যবস্থাপক সভার বাজেট-্অধিবেশনে মন্ত্রীদের 
বেতন সমন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইল; তখন দেখ! গেল যে সরকানের 
পক্ষের জয়ী হইবার কোনো আশা নাই। দ্বরাজ্াদলের চেষ্টায় ফলে 
সরকার পরাভূত হইল। গজনতী সাহেব ও ফজলল 


স্ত্রীদের বেতন বন্ধ 
হক মন্ত্রের বেতন বন্ধ হইল। কর্তৃপক্ষ বলিলেন 


১২০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ঘে এইখানেই উদ্ধার রাজনীতির অবসান হইল) ব্যবস্থাপক-সভা! লাট- 
সাহেবের আদেশে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ করা হইল। দেশীয় মন্ত্রিদের' 
পদ উঠিয়া গেল। স্বরাজাদল ইহাই চাহিতেছিলেন ) ভারতের দ্বৈত 
গভর্ণমেণ্ট যে স্বরাজ্য-লাভের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, ইহাই প্রমাণিত করিবার জন্য 
তাহাদের চেষ্ট! সফল হইল। ইতিপূর্বে মধ প্রদেশেও মন্ত্রীরা কর্মত্যাগ 
করিতে বাধা হইরাছিল। বর্তমানে অধাক্ষ-সভার সান্তগণের উপর 
হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির ভার পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সরকার ঘোষণ! করিয়াছেন 
যে হস্তান্তরিত বিষয়ের কোনো! মন্ত্রী ন। খাকাপ্ন আগামী অধিৰেশনে এ 
সকল বিষয়ের কোনো গ্রাশ্ন (10601091105 ) থাকিলে তাহার উত্তর 
দেওয়া হইবেন । 

১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতার মধ্যে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব পুনরায় 
জানা গেল। কয়েকজন হত্যাকারী ও বিপ্লিবকারী ধর! পড়িয়াছিল; 
১৯২* সালে রাজাজ্জায় যে সব বিপ্লবকারীধের ক্ষমা 
করিয়!। ছাড়িয়া দেওয়। হইয়াছিল, তাহাদের মধ্ো" 
কয়েকজনকে সরকার বাহাছুর সন্দেহে পুনরাস 
গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । ১৯২৪ সালে ২৫শে 
অক্টোবর বড়লাট বাহাছুর বাংলাদেশের জন্ত বিশেষ 0:1097009 প্রকাশ 
কারিলেন এবং তাহারই সাহায্যে উক্ত দিবসে কলিকাতায় প্রায় ৭২ জন 
'্বরাজ্য'দলের কর্মীকে বন্দী করিয়। কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; 
যঃম্বলেও করেকটি গ্রেপ্তার হুইয়াছে। যেসব লোক বন্দী হইয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান শ্রীসুভাসচন্ত্র বনু, প্ীননিলবরণ রায়, 
শীসত্যেন্্রণাথ মিত্র প্রভৃতির সার লোক আছেন। ইহার! যে বিপ্লবকাগী- 
দেয় গোপন কর্মের সহিত সংযুক্ত, একথা কোনে! বাঙালী বিশ্বাস করিতে 
পারে না। 0:0170970 এরর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষময় প্রতিবাদ চলিতেছে ৯. 
এবং বাংলাদেশে সকল মতের, সকল দলের লোক একত্র হইয়ঃ 


বাংলার বিপ্লব ও 


(90131191806 


অসহযোগ-যুগ ১২১ 


সরকারের এই কঠিন আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্ত আন্দোলন 
করিতেছেন। 
দ্বরাজ্যদলের বাহিরে থাকিয়া অসহযোগী একদল কর্মী দেশে চরক! ও 
খন্ধর গ্রচলনের জন্ত জীবনপাত করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
শ্রীযুক প্রফুলচন্্র ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগা ) শ্রীযুজ প্রফুল্লচন্ত্র রায় 
(7. 0. 875) খধ্দর-প্রতিষ্ঠান করিয়া দেশের আর্থিক সমন্তাপুরণের 
চেষ্টা করিতেছেন। বাংলাদেশের বাহিরে যুক্ত প্রদেশ, 
৮ বিহার, গুজরাট, মান্রাসের বহৃস্থানে এখন খন্ধরু 
হরি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে? কিন্তু এসব ক্ষেত্রে গান্ধীজির 
অন্তান্ঠ সংগঠন-কর্ম বিশেষভাবে অগ্রসর হইতেছে না? অন্পৃশ্ততা-সন্বন্ধে 
অনেক আলোচন! হইয়াছে ও হইতেছে-_কিস্ত ইহার প্রসার খুবই ধীরে 
ধীরে হইতেছে । মাদক সম্বন্ধেও সেই কথা। 
সত্াগ্রহ-আন্বোলন মানুষের মনকে সত্য গ্রহণ করিবার জন্য ষে 
উদ্বোধিত করিয়াছে-_-তাহার প্রমাণ ভারতের কয়েকটি বিশেষ আন্দোলনের 
মধ্য দিয়! প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের মন জাগিয়াছে বলিয়া সে আজ 
কেবল রাজনীতিক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে 
সমাজ ও ধমে দীড়াইয়াছে তাহ! নতে,__সে সামাজিক, আধ্যাত্মিক 
4 অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া! সর্বস্ব সমর্পন 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। পঞ্জাবে শিখদের মধো, ব্রিবন্কুর়ের ভাইকমে 
অন্পৃ্তজাতির মধ্ো, বাংলাদেশে তারকেশ্বরের সভাগ্রহে এই নূতন জীবনের. 
সাড়া পাওয়া গিয়াছে। 





প্রথম পর্ব 
বিপ্রববাদের অভিব্যক্তি 


ভারতে রাজনৈতিক উন্নতির জন্ত বিচিত্র পন্থা অবলম্থিত হইয়াছে ; 
ধিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া, ভারতের অভাব অভিষোগ 
নুযুক্তিপুর্ণ নিবন্ধে প্রকাশ করিয়া, ইংরাজের নিকট হইতে সুবিধা স্থযোগ 
দাবী করা হইয়াছে; "সরকার বাহাছুর কিছু দিল না”, ইংরাজ প্রজার 
কথার কর্ণপাত করিল না বলিয়া আমরা অভিমানভরে ইংরাজকে জবা 
করিবার আশায় একবার বরকট গ্রহণ করিয়াছিলাম ও পুনরাকস 'অসহযোগ” 
বত গ্রহণ করিয়াছি । বয়কটেরই অপর নাম অসহযোগ । বিধিসঙ্গত 
আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইল মনে করিয়া--বিধি- 
অমান্ত করিবার জন্ত “সত্যগ্রহ* আন্দোলন উপ- 
স্থাপিত করিয়া দেশের মধ্যে অহিংসক অধ্যাত্ব- 
রাজনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। সকলের উদ্দেশ্তই এক--- 
আবেদন নিবেদন, যুক্তিতর্ক করিয়া দেশের জন্ত কিছু সুবিধা আদার-. 
'না হয় বয়কট বা অসহযোগ করিয়া সরকারকে জব করিয়া শাসন-সংস্কার 
আদায় । মডারেট বা লিবারেল দলের রাজনৈতিক 


মুক্তির বিচিত্র 
পথ 


(১) বিখিসঙ্গত পথ সাধন 0০287060807] ৪৪৪0 ও নন্-ক্ষো- 
(২) বিধি-অগান্ত 
তা অপারেটার বা অসহযোগীদলের মুক্তিসাঁধন সতাগ্রহ ও 


৩ বিপ্রধকমণ 08৮11 4380985909| ছুইটি মত পাশাপাশি কাজ 
করিয়! আসিতেছে । এ হুইটিকে নেতারা ভারতের, 
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মুক্তিসাধনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ছইটি মত ব্যতীভ 
ভারতের মুক্তির জন্ত তৃতীয় একটি মত ছিল,__-সেটি হইতেছে বিপ্রববাদ । 
বিপ্লবদল গঠিত হইবার পুর্বে দেশে বিপ্লববাদ প্রচারিত কইয়া 
ছিল। ভারতে বখার্থ বিপ্লবকর্ম বিংশ শতাবীতে আরম্ভ হইয়াছে,- 
কিন্তু ইহার বহুপূর্ব হইতে বাংলাদেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়! বিপ্লববাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । অনেকেই বিপ্লববাদদ বলিলে কেবল গুপ্তহত্যা, 
ডাকাতি ইত্যাদি বুঝিয়। থাকেন; কিন্তু সেটা বঙ্গীয় বিপ্লবকর্মীদের ভ্রান্ত 
আদর্শের উপায়মাত্র ছিল, উদ্দেন্তা নয়। পাশ্চাতা 

পাশ্চাত্য সাহিতোর শিক্ষাঙ্ততে ভারতীয় যুবকগণ যুরোপের বিপ্লবের 
রি তি ইতিহাস, শ্বাধীনতার ইতিহাস, অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দাড়াইয় প্রতিবাদ করিবার উদাহরণ গ্রভৃতি শিক্ষা 

লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্বীর ফরাশী-বিপ্লব, সগ্ুদশ শতাবীর 
ক্রমওয়েলের কীর্তি ও ইংরাজদের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম, আমেরিকান 
জর্জ ওয়াসিংটনের কাহিনী, রুশিয়ায় জারের অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে 
নিছিলিইদের গুণগত হত্যাঁকাহিনী বুগপৎ শিক্ষিত যুবকদের তকরুণমনকে 
বিক্ষিপ্ত ও ভাবোম্মত্ত বা চ0208000 করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লবের 
নেশা বাঙালীর মনকে অনেক পুর্ব হইতেই আলোড়িত করিম্নাছিল বলির! 
সমাজে, ধর্মে, জাতীয় জীবনের সকল কোঠায় সে বিপ্লবসাধন 
করিয়াছে; সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে বিপ্লবের পরীক্ষা! করিতে 

£সাহমী হইয্াছিল। 

খাছিতোর মধ্য দিয়া বন্ধিমচন্ত্রই- প্রথমে বাগালীর সম্থুখে তাহার 
ভীত গৌরব কাহিনীর রভীন চিত্র প্রকাশ করেন। উনবিংশ 
শতার্বীতে ম্যাট.সিনি, কাসথার, গারিবন্তী প্রভৃতির চেষ্টায় ইতালির 
খ্বাধীনভালাভের কাহিনী বাঙালীফে আর করিয়াছিল। অস্রীহা- 
'সযাটের বিরুদ্ধে উৎদীড়িত ইতালি বেনন বহি দাড়াইয়াছিল, তাহার 
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স্বাধীনতা কেমন করিয়া প্রতিষিত হইল,-_ইত্যদি আখ্যারিক1 বাঙালীর 
চিত্তের সম্মুথে ধিনি প্রথম আনয়ন করেন, তাহাকে 
৮৮৪ আমরা বিপ্লববাদের শীর্ষস্থানে বসাইব। স্বর্গীয় 
- যোগেন্দ্রনাথ বিদ্তাভৃুষণ মহাশয় বাংল ভাষাক্গ 
ম্যাট্সিনি, গ্যারিবন্ডী, ওয়ালেস প্রভৃতির জীবনচরিত লিখিলেন ; রাজপুত 
বীরদের অন্ভুত কীর্তির কথা লিখিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিক্ষিত 
যুবকদের সন্দুখে ম্যাটসিনির আদর্শ-চরিত্র তুলিয়া! ধরিলেন এবং তাহাদিগকে 
গুপ্তসমিতি স্থাপনপুর্বক শ্বদেশের কল্যাণ সাধনা করিতে ঈঙ্িত করিলেন । 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনে বিপ্লবসংঘের সহিত বুক্ত ছিলেন না। কারণ 
তখনও বাঙালী যুবক সেদিকে যায় নাই $ তবে তাহার চিন্তার প্রভাব ও 
তাহার গ্রস্থাবলী বিপ্লববাদের খুবই সহায় এ কথা নিশ্চিত। এ ছাড়া 
্বগীয় রান্দনারায়ণ বন ও ঠাকুর বাড়ীর করেকজন যুবকে মিলিত্বা অতি 
উত্তট রকম বৈপ্লবিক জল্পনা! করিতেন বলিয়া শোন! যায়। বন্ধিমচন্দ্রের 
“আনন্দ মঠ ও অন্তান্ত গ্রস্থ বিপ্লববাদ প্রচারে সহায়ত করিয়াছিল বলিয়! 
অনেকে মনে করেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্রের নাম স্মরণীয় । 
শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 
হইবে একথা বাঙালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। বাংলাদেশে 
ভীধুক্তা সরলাদেবী ও স্বর্গীয় ব্যরিষ্ার পি, মিত্র প্রভৃতি কতিপয় 
উৎদাহী হৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি, 
গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ ছেলেদের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক 
উল্নতি-সাধন, ইহাই পরষুগে অনুশীলন সমিতির শৃচন1 ; “অনুশীলন” কথার্টি 
ব্ধিমবাবুর নিকট হইতে গৃহীত। প্রথমে ইহাতে 
*পিদিত্রও রাজনৈতিক ইদ্দে্ত ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার 
[৮ নানাবিধ কৌশব ও লাঠিখেলার চেষ্টা! চলিত 
তখনকার শরীর-56. কিন্ত নাঁধারপতঃ রাস্তাখাটে, 
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রেলছীমারে, গোরা অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিতই চলিয়াছিল। 
লাঠিখেলা ও আখ্ড়ার সঙ্গে এ সময়ে গুপ্তসমিতির কল্পনা ও তাহা গড়া 
চলিতেছিল। তবে তাহার্দের কোন বিশেষ কার্যকলাপ তখনও দেশে 
ত্যক্ষ হয় নাই। পৃথক ও বিক্ষিগুভাবে গুপ্র-সমিতি স্থাপনের আকাঙ্জা, 
দেশকে স্বাধীন করিবার বাসনা, অনেকের মনেই দেখা দিরাছিল এবং তাহ! 
লাভের উপান্ন সন্বদ্ধেও বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার হৃষ্টি হইয়াছিল। উনবিংশ 
শতাব্বীর ও স্বদেশীযুগের পূর্বপর্য্যস্ত বাংলাদেশে এই শ্রেণীর বিপ্রববা 
প্রচারিত হইতেছিল--যথার্থ বিপ্লবকর্মের বিষ দবেশমধ্যে তখনে। প্রবেশ 
লাভ করে নাই। 
বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাজাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভিলক যে নূতন প্রাণ 
সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমর! পূর্ব পরিচ্ছেদ 
বণিযাছি। তিলক প্রবতিত “শিবাজী-উৎসবের” তরঙ্গ 
বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। ৬সখারাম গণেশ 
দেউস্কর মধাশর সম্ভবত ১৯*২ সালে মারাঠার এই বীরপুজা বাংলাদেশে 
প্রবতঠিত করেন। অ৩দবধি মহাসষারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও 
মফঃস্বলে এশবাজী উৎসবের সাঞ্থৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল । রবীন্নাথ, 
বিপিনচন্ত্র প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । রবীন্জ- 
নাথের শশবাজী-উৎসব' সন্ধে কবিভাটি বাংলাসাহিত্যে অমর হুইয়াছে। 
বিপ্লববাদ ও শ্বাধীনতার বাণী দেশের মধ্যে প্রচারের জন্য শ্বাস 
বিবেকাননের শিষ্ঠা ভগিনী নিবেদিতা বা 8125 
তঙিনী নিবেদিত! 11912919) 2০১1৩ কিরদপরিমাণে দাসী । ভি 
ও টিংধাদ  ফলিকাঙার তরুণ মহলে উদ্দীপনানয় ভাব-ীবসে 
গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব-পরিচ্ছেদোলিখিত 105, 90৫০ 
বলিয়া যে জাভীরতা-নন্ুপীগনের চিস্তাকেজ ছিল, তাহাত্ উদ্যোগীগগ 
নিবেদিতায় জাতীরতাাবে উদ্দীথ হই! উঠিল। দিবেদিতা ফেব 


শিবাজী উৎসব 
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ধুবকদলের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ দান করির! ক্ষাত্ত হন নাই। তিনি: 
ঘরে ঘরে গিয়। শ্বাধীনতার বাণী শুনাইতেন। তারই ম্থুপরিচিত বন্ধু 
8070070)15এর সম্পাদক মিঃ জে, এফ ক্রেয়ার সাহেব তাহার সম্বন্ধে 


লিখিয়াছিলেন $-- 


০81) 9275 80 8116 70৪ [01] 08 6106 2৩%০1010702 
10989 ৮1)101) 1180. 817798 01)681060 ৪০ 10710 1) 80%91190- 
20606 91] 0561: 819, 400 910 78 পি 6০0০ 19098 6০ 10961) 
81590) 60 10675916 8170.99 1007:51)0001002 05৪] 08116 7391769] 83 
£199067 90 20086 10900019 5057999690, 8199 10701921১10 010. 
28076 60 079869 10 86205087)1)019 ০ 01079861090 811 006 
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শ্বদেশী-বুগের পূর্বেই ( ১৯*২ সালে ) ভাবুক ও মনিসী বিপিনচন্ত 
তার প্বতদদ 70079” পত্রিক] গ্রকাশ করেন। ইহার ছত্রে ছতে মাসুল" 
রাজনীতি আলোচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক তিনি নৃতন রাষ্রচিত্তার' 

ধার গ্রবর্তনে প্রয়াসী হন। শ্রীযুক্ত ভ্যালেন্টাইন 

বিপিলচশ্রের . চিরোল তাহার “ভারতের অশান্তি” (02495 

[০9 [7077 

07959 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মহামতি তিলককে 
৪6১৪৮ ০6 1700197. 01098 বলিয়। অভিছিত করিয়াছেন। তীহারই 
অতানুদারে বাঙালীদের মধ্যে তিলকের ছুইটি প্রধান শিক ভুটিরাছিলেন-_ 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র পাল ও শ্ীঅরবিদ্দ ঘোষ। ইহারা উভয়ে নাকি 
ভিলকের মহিমাময় প্রভাবে দীক্ষিত হইয়া 'ভারতবাসীর জন্ট' ভারতবর্ষ- 
এই ভয়ঙ্কর মতের প্রচার করিতে লাগিযাছিলেন। বিপিনচজ্ঞ “ও 
[.0:%র ভিতর দিক! নবভাবের বীজটিকে আপন মৌলিক প্রতিভার ' 
'আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন ৷ এই 
বীজ অদুয় তবিস্ততের যুগ-প্রবর্তনে যথে্ কাজ করিয়াছিল। (প্রবর্তক, 


বিল্লৰবাদের অভিব্যক্তি ১২৭, 


১৩৩১ আখিন ) ৩৮ 1700+9র মূলমন্ত্র ছিল নৃতন শ্বাজাত্যবোধ ও. 
আত্মনিষ্ঠা। বিপিনচন্ত্র স্বদেশীযুগের পূর্বেই ভারতে ও বিশেষভাবে বাংলা- 
দেশের মনের মধ্যে বিপ্িবীভাব আনরন করিয়াছিলেন । 
রাজনারায়ণ, বহ্কিম চক্র, যোগেন্্রনাথ প্রভৃতির পূর্ব-বর্ণিত বিগ্রববাদ. 
হইতেছে বিপ্লববুগের প্রথম স্তর। তিলক, বিপিনচন্ত্র, অরবিন্দ প্রভৃতি 
হইতেছেন বিপ্লবী-ভাবের প্রবর্তক-_ইহাই হইতেছে বিপ্লবযুগের দ্বিতীকষ 
স্তর । বিপ্লব যুগের তৃতীয় স্তর হইতেছে যথার্থ বিপ্লবী-কর্ম। বিপ্লব-কর্ম 
আরম্ত হয় বাংলাদেশে শ্বদ্দেশী আন্দোলনের সময়, 
হইতে। কিন্তু সিডিশন কমিটি বলেন যে বোশ্বাই- 
এর “সার্বজনিক গণপতি-পৃজা+ “শিবাজী উৎসব+ ও 
ব্যাড হত্যা বিনলবকর্মের প্রথম সুচনা । এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে, 
আলোচন! করিয়াছি ; এ ঘটনাটিকে ঠিক বিপ্লীবের সহিত যুক্ত করিতে 
গার! যায় কিন! সন্দেহ, তবে এই সময় হইতে বোস্ধাই প্রদেশে মারাঠাদের 
মধ্যে বিশ্লব'ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া বিপ্লবের বিষ আৰ 
€কোথায়ও, এক পঞ্জাব ছাড়-স্তেমন করিয়া বিস্তারলাভ করে নাই। 
বাংলাদেশের বিপ্লব-ইতিহাঁস বিবার পূর্বে আমর! পশ্চিম-ভারতে ও মুরোপে- 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস পিখিব। 
বিংশ শতাবীর প্রথমভাগে হামজী কৃষঃবর্ম। নামে জনৈক কাধিবাড়- 
বাসী গুজরাটী ইংলতে গমন করেন ও সেধানে বিগব আন্বোলন সৃষ্ট. 
করিবার আয়োজন করেন। ১৯৫ সালে জানুয়ারী 


প্রথম বিপ্লব কম" 


নি নে! - মাসে কৃষ্বর্মী লগ্নে 174190. 179716 চ81. 
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5০০019815 ১০০1০] স্থাপন করেন এবং 10750 9০০:০10%186 


নামে একখানি পত্রিক! প্রকাশ করিতে থাকেন) এই 
পঞ্জিকার উদ্ধেন্ত তিনি বলেন ভারতবর্ষের জন্ত হোদরুল ব1 দ্বারত্বশাসন 
পাগয়া ॥ ইনি রুরোপের ধনী তারতবাসীদের নিকট হইতে ঘর্থনংএ্র, 


১২৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


করিয়া কয়েকটি যুবককে ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে লইবার ব্যবস্থা করেন । 
এই অর্থসাহায্যে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন প্যারী নগরীর শ্রীযুক্ত 
ভীধর রণজিৎ রাণা। এই ধনী ব্যবসায়ী ছই হাজার টাক! করিয়! শিবাজী, 
প্রতাপসিংহ প্রভৃতির নামে বৃত্তি স্থাপন করেন। যে সকল যুবক শ্তামজীর 
প্ররোচনায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, তাহার মধ্যে বিনায়ক সবরকারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । মারাঠাদেশে নাসিক নগরীতে বিনায়ক ও 
তাহার ভ্রাতা গণেশ সবরকার বছদিন €ইতে মারাঠা যুবকদের মধ 
নৃতন প্রাণ সঞ্চারিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। 
সবয়কার ১৮৯৯ সালে তাহারা ণমব্রমেলা” নামে এক সমিতি 
হিদিরতা স্থাপন করেন-_-ইহা! অনেকটা বাংলাদেশের অনুশীলন 
সমিতির গ্তায় একটি সঙ্ঘ। গণেশ সবরকার মারাঠ! বালক ও যুবকদের 
শারীরিক ব্যায়াম ও ড্রিল প্রভৃতির তত্বাবধান করিতেন। 
বিলাতে গড়! হাউস রুষ্ণবর্ম। ও তাহার সঙ্গীদের বিপ্লববাদের একটি 
প্রধান কেন্ত্র হইয়। দীড়াইল। ১৯০৭ সালে খিলাতে হাউস্‌ অব কমান্সে 
কৃষ্ণবর্মার কর্ম-প্রসার ও রিপ্লববাদ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। কৃষ্ণবর্মা ইংলগ্ডে 
অবস্থান করা নিরাপদ নয় বুঝিয়া এ দেশ ত্যাগ করিয়। ফ্রান্দে আশ্রস্ব 
গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার পত্রিক1 70019 9০০10192195 তখনও লগুন 
হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ১৯০৮ সালের 
বিপ্লব-কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, ইংলগ্ডে [70190 90০10108196এর 
উপর বুটাশ-পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। রাজদ্রোছ অপরাধে ইহার 
মুদ্রাকরকে হইবার কারাবাস করিতে হইল। তখন 
ককবমার শ্রান্গে অগত্যা কৃষ্ণবর্ম তাহার পত্তিকাথানিকে ফ্রান্সে প্যারী 
আশ্রয় 
নগরীতে উঠাইয়া লইয়া! গেলেন। ১৯০৭ সাল হইতে 
কৃষ্ণবর্ম। ও তীহার সঙ্গীদের চেষ্ট। হইল ভারতের মধ্যে গুণুসমিতি স্থাপন । 
রুণীয় নিহিলিষ্টগণ যেমন করিয়া কুপীয় গভণমেপ্টকে সায়েম্তা করিতেছে 


বিপ্নিববাদের অভিব্যক্তি ১২৯ 


তেমনি করিয়া ইংরাজ সরকারকেও করিতে হইবে! ক্ৃষ্ণবর্মা বে কথা 
বিলাতে বলিতেছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে 
বাজিভেছিল। মাব্রাঠা ভাষায় “কাল নামক পত্রিক রুশীয় শাসন- 
সরকারকে জব করিবার কথ!, বোমা-নিক্ষেপ প্রভৃতির ইতিহাস প্রকাশ 
করিতেছিলেন ১ বাংলাদেশেও ১৯০৫ সাল হুইতে “যুগান্তর বি্লবের কথা! 
বগিতেছিল। বিলাতে ইগিয়া-হাউসের সভাগণ নানাগ্রকার বিদ্রোহাস্মক 
পুস্তিক! ছাপাইয়! প্রচার করিতেছিলেন ; তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী না 
হইলেও তাহাদের মনের উৎসাহ এতই অপর্যাপ্ত ও কল্পনাশক্তি এতই 
উর্বর ছিল যে ইংলগ্ডে বসির বিদ্রোহকল্পন! ও প্রচার করিবার হুঃসাহস 
তাহাদের হইয়াছিল। শ্ঠামজী ফ্রাঞ্ে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতে 
বেনায়ক সবরকার ইও্য়া-হাউসে ভারতীর ছাত্রদের নেত1 হইয়া উঠেন 
প্রত্যেক রবিবারে সবরকার-লিখিত “সিপাহী বিছ্রোঁ 
হের ইতিহাস নামক এক গ্রন্থ হইতে বাছিয় বাছা 
উদ্দীপক অংশগুলি পাঠ করা হইত। ভারতবর্ষে 
বতমান হুদশি। সন্বন্ধে আলোচন। ও ভবিষ্ততের কর্মপঞ্ধতি সম্বন্ধে উট 
কর্নার আশ্রয় গ্রহণ করিরা এই ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল আত্মকারা হইত। এই 
শ্রেনীর দায়িত্বজ্জানহীন বিপ্রবীভাব প্রচারের ফলও অচিরে প্রকাশ পাইল ॥ 
মদনলাল ধিংড়া নামক একটি পঞ্জাবী ছাজ 9 005০:১-5751)1৩ নামক 
একজন সাহবকে (ইনি 10918-07799এর জনৈক 4&. 1), 0. ) হঠাঁৎ 
অকারণ হত্যা করিল! এই হত্যার একমাজ কারণ বিদ্বেষ) একজন 
নিরপরাধ সাহেবকে হত্যা রিয়ালে দেশের শব্ষক্ষপ্ন করিতে চাহিয়াছিল ? 
ধিংড়ার ভাষার ভাহার তৎকালীন মনোভাব কিছ 
ছিল তাহ। জানা বান । “*]ু %669770৮50 9০ ৪১৪৫ 
121)21781) 101090 10662)69018117 ৬0 ০৫ ৪ 
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বিলাতে বিনায়ক 
সবরকার 


কাজন-ওয়ালীর 
ছ্তা। 


১৩০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


79077805009 800. 1781067065 ০? [10197 ০০69৮ এমনি বিকত 
দেশসেবার আদর্শ! 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি ষে গণেশ দবরকার নাসিক নগরে বালক ও 
যুবকদের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তিনি নাসিকে “অভিনব 
ভারত” ( ০৮:0% [77018 ) নামে এক সঙ্ব স্থাপন করেন। এইখানে 
বিপ্লবাত্মক সাহ্ত্যপাঠ ও আলোচনা হইত । ম্যাটসিনির প্রবন্ধ ও জীবনী 
পাঠ ও মারাঠীভাষায় অন্থবাদ করির়! তাহার এচার-চেষ্টা চলিত। ইতালির 
বিপ্লবকারীদের “5০116 1681)” সমাজের নাম অন্গু- 
করণ করিয়! ইহারা ০০:02 [919 নাম দিয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে গোপনে গোপনে হত্যাদির আয়োজন 
চলিতেছিল। বিনায়্ক বিলাত হইতে বোম! তৈয়ারীর জন্ত উপদেশ কপি 
করির] লানাস্থানে প্রেরণ করিক়াছিলেন। গণেশের বাড়ী খানাতাল্লাসীর 
সময় একথানি সাইক্লোষ্টাইলে কপিকরা বোমা-তৈয়ারীর উপদেশ পাওয়া 
গিরাছিল 7; কলিকাতার মাপিকতলায় বোমা-তৈয়ারীর যে কপি পাওয়া 
বায় তাহ! ইহারই অনুরূপ ) তবে গণেশের কপিতে বিস্তর ছবি ও প্ল্যান 
দেওয়! ছিল। নাসিকের গণ্ত-সমিতির কথা পুলিশের অজ্ঞাত থাকিল 
না। ১৯০৯ সালে গণেশ পবরকার “লু অভিনব ভারত-মেল” নামে 
কতকগুলি বিদ্রোহাত্মক কবিত! প্রকাশ করেন ও রাজদ্রোহী অপরাধে 
ধরা পড়ির। শান্তি পাইলেদ। বিনায়ক ইংলণ্ডে অবস্থানকালে জোরে 
কারাদণ্ডের সংবাদ প্রাণ্ড হন। 707018 170099এ এই লইয়) খুবই গরম 
আলোচন! হইয়াছিল। তাহারই ফলে বোধ হয় ধিংড়) কয্পেকদিন পরেই 
নিশ্সপরাধ কার্জন-ওয়ালীকে হত্যা করিয়া “শহীদ (1190: ) হইলেন! 

গণেশ সবরকারকে লাসিকেঞ্র ম্যাজিত্রেটু মিঃ জ্যাকসন্‌ শান্তি দিয়া- 
ছিলেন। তখনকার বিপ্রবীক্ষেয় কর্ম অধিকা!শ সময়ে প্রতিশোধ ও আতঙ্ক- 
ক্ছটির জন্তই সাধিত হইত । তাহাদের কোধ জ্যাকলন মাহেবের উপর পড়িল 


নাসিকে 
অভিনব ভারত 


বিপ্রববাদের অভিব্যক্তি ১৩১ 


এবং ১৯০৯ সালে ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবীর] তাহাকে হত্যা করিল। ইস্ি- 
পূর্বে বিনয় সবরকার বিলাত হইতে কতকগুলি 7:01) পিস্তল একজন 
লোক মারফৎ গণেশকে পাঠাইয়! দেন ; গণেশের গ্রেগারের পূর্বে তিনি 
অন্তান্ত বিপ্লবীদিগকে এই পিস্তলের সংবাদ জানান। যথাসময়ে সেগুলি 
হম্তগত হয় এবং তাহারই সাহায্যে জ্যাকসন্‌ 
সাহেব নিহত হন। এই ঘটনার পর চারিদিকে খুব 
ধর! পাকড় সুরু হয়। পুলিশ নাসিক-যড়যন্ত্র মাষল! 
খাড়া করিয়া! ৩৮ জনকে চালান দিল; বিচারে ২৭ জনের নানা প্রকার সাজা 
হয়। জ্যাকসনের হত্যার জন্ত সাতজন ধর! পড়ে; তিনজন অপরাধীর 
ফাসি হয়। 
নাসিক বড়যন্ত্র মামলার সময়ে দেখা! গেল মারাঠী বিপ্লবী-দল বিলাতের 
গহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিল) বাংলাদেশের বোমার কারখানায় প্রাপ্ত বোষা- 
তৈয়ারীর উপদেশ, নিজামের হায়দ্রাবাদে টিখের নিকট প্রাপ্ত কপি, গণেশের 
বাড়ীতে প্রাপ্ত কপি-_-সবগুলিই বিলাতে সবরকারের দ্বারাই প্রেরিত। 
গণেশের বাড়ীতে ':০5% লিখিত “99072 909196199 ০£ [:0:070980 
895০1061018 1776 6০ 1876” নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সে 
বইখানি বিপ্লবীর! খুব ভাল করিয়াই বাবহার করিয়াছিল দেখা গেল। বিলাত 
হইতে বিনায়ক ম্যাট্সিনির আত্মজীবনী অন্থবাদ করিয়া, তুপযোগী একটি 
ভূমিক1 লিখিয়! জ্যোষ্ঠের নিকট পাঠাইয়। দেন। ১৯০৭ সালে তাহা মুদ্রিত 
হইয়া দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বিনায়ক বিলাত 
টি হইতে অন্তান্ত রাজদ্রোহাত্মক পুন্তিকাতে রাজনৈতিক 
হত্যা সমর্থন করিয়া,--ধিংড়া, ক্ষুদীরাম, কানাইলাল 
দত্ত গ্রভৃতির আদর্শ উচ্চুসিতভাবে প্রশংস! করিয়। প্রচার করিতেছিলেল। 
চাঙেরী রাও নামক এক ব্যক্তি এই সব পুস্তিক! ও বোম!-তৈরারীর কপি- 
সে বোস্বাইতে ধরা পড়ে। ইহার পর বিনায়ককে বুটাশ গ্ুলিশ 


নামিকে 
ষড়যন্ত্র 


১৩২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ধরিয়া এদেশে আনতেছিল; ফরাশীর এক বন্দয়ে তাহাদের জাহাজ 
থামে। বিনায়ক স্নানের ঘর হইতে লাফাইয়া! পড়িয়া ফরাশীদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। জাহাজ হইতে পুলিশ দেখিল বিনায়ক পলাইতেছে, তাহারা 
ফাম্সে কোনো রাজনৈতিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে অপারক ) 
একজন ফরাশী-পুবিশ উৎকোচ লইয়া বিনায়ককে ধরিয়৷ বুটীশ পুলিশের 
চত্তে সমর্পণ করে। বিনায়ককে ভারতে আনা হইল ও বিচারে 
তাহার অপরাধের জন্ত যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ হইল। 

নাসিকের 'অভিনব ভারত সমিতি বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাজাতির 
মধো বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে তাহ! 
প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সবরকারদের বিপ্লবচেষ্টার পর মারাঠীর। 
বুঝিল যে, এনপ ব্যর্থ কর্মে শক্তির অপব্যয় করিয়! কোনে লাভ নাই। 
সেই হইতে বিপ্লবকর্মে তাহার! যোগদান করে নাই। 


দ্বিতীয় পর্ব 


বাংলাদেশে বিপ্রব-চেষটা 


বাংলাদেশে বিপ্লবভাব কিরূপে গ্রচারিত হইয়াছিল, তাহ! ইতিপূর্বেই 
বণিয়াছি। এক্ষণে আমর! বাংলার বিপ্লব-কর্মের 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিব। এদেশের বিপ্লবের 'বর্ধ' 
বা অষ্টা হইতেছেন শ্রীবারীন্্রকুমার ঘোষ। বারী 
্ব্ীয় ডাক্তার কৃষ্ধন ঘোষ (107, ঘ. 7). 01091) মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র? 
যুক্ত অরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইচারই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন 
বিখাত ইংরাজী কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধাপক পঞ্ডিত মনোযোহন 
ঘোষ । রাজনারায়ণ বনু মহাশয় ছিলেন ইহার মাতামহ। মাতামছের 
স্বাদেশিকতা৷ দৌহিত্রদের মধ্যে বর্তাইয়াছে। অরবিদ যখন বড়োদ। 
কলেজের অধ্যাপনা করিতেন, তখন বারীন্ত্র তাহার ভ্োষ্ঠের নিকট খাকি- 
তেন। বারীন্র কিরপে বিপ্লবী-ভাবে মাতোয়ার! হইলেন, তাহার মনের 
নানা পরিবর্তনের ইতিহাস, তিনি তাহার আত্মকাহিনীতে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন; এখানে সে সমন্ত ঘটনার পুররুল্েখ নিপ্রয়োজন। ১৯০২ সালে 
বারীন্ বাংলাদেশে আসিয়া বিদ্লবকর্ম জাগ্রত করিবার জন্ত প্রথম চেষ্টা 
করেন ও কলিকাতা প্রযুক্ত পি, মিত্রের সহিত ধুক্ত হইস়া 75856 ৫101 
স্কাপন করেন? কিন্তু বারীন্্রের সহিত মততেদ হওয়ায় মিত্র মহাশয় উহ! 
ভাগ করেন। দেশের অবস্থা তখনো বিপ্লবের পক্ষে জনুকুল নর বুকিয়া 
ভিনি ফিরিয়া যান। বিশ্লবধুগের পূর্বে সার্বজনীন বিশ্লবগন্থা অনুসরণ 
করিয়া গুপু-সমিতি গঠন করিবার ছেষ্টার মধ্যে নেতাদের একটি 


বাংলার বিপ্লব- 
শ্বঃ। বারীপ্র 


১৩৪ ভারছে জাতীয় আন্দোলন 


পন্ধতি ছিল; তাহারা কল্পনা! করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে অন্ততঃ 
দশসহত্র স্বেচ্ছাসেবক ও একলক্ষ টাকার অন্ত্রা্দি সংগৃহীত করিবার 
পর পাহাড় অঞ্চলে যুদ্ধের (1১286 ) মর্মগীট রচন৷ করিয়া তবে বৈপ্লবিক 
সমিতির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবেন; এরূপ একটা সংযম তাহার মধ্যে 
বর্তমান ছিল। (প্রবর্তক ১৩৩১ আশ্বিন) 

১৯০৪ সালে বঙ্গচ্ছেদ লইয়া দেশে আন্দোলন উপস্থিত হইলে বারীন্ত্র 
পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়৷ আলিয়! বিপ্লব-কম-সাধনে মন দিলেন। বাংলার 
প্রায় প্রত্যেক প্রধান সহরে থুরিয়া তিনি 'অন্ুশীলন-সমিতি' স্থাপন করেন। 

বিপ্লব-প্রচারকগণ কলিকাতায় এই কাধ্যে বিশেষভাবে 
অন্ুশীগন মনোনিবেশ করিলেন। লাঠিখেল! ও বিভিন্ন প্রকারের 
ব্যায়াম প্রবর্তনের জন্ত প্রধানত এই সমিতিগুলি 
স্থাপিত হয়; ভাব-চর্চার জন্যও তাহার1 এই সমিতি গঠন করেন? তাহারা 
সর্বদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রভৃতি পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা করিতেন ॥ 
হত্যা পাপ নহে, মৃত্যু কিছু নয় ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য গীত। গ্রভৃতি পাঠেরও 
ব্যবস্থা ছিল; যুবক মনকে সতেজ ও ভয়হীন করিবার জন্ত অশ্বারোহণ ও 
আগ্নেরান্ত্র ব্যবহারেরও ব্যবস্থ। হইত) এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীদুক্ত পি, 
মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশের বিগ্রববাদের নায়কত্ব করিতেন, তাহা আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি। বারীন্দ্রকুমার ১৯৪ সালে কলিকাতায় আসিলেন ) নিরুলক্ব- 
স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বন, সথারাম গণেশ দেউস্কর, 
এবং ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত গুভৃতি এই সময়ে বৈপ্লবিক সমিতি সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতেন। বারীন্ত্রই ইহার নেতা হুইয়া উঠিলেন। তাহার সহিত 
মতানৈক্য হওয়ায় নিরলম্বস্বামী বৈপ্লবিক দল ত্যাগ করেন? বারীন্রের 
প্রান অন্থসারে সমিতিগুলিতে যুবকদিগের ব্যায়ামচর্টা ও দানগিক ও 
আধ্যাব্মিক উদ্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিরা। ছুই বৎসর ধরিয়া এইকপ 
কার্ধ্য করিয়া তিনি আশানগরূপ ফল পাইলেন ন|। 


বাংলাদেশে বিপ্লব-চেফা ১৩৫ 


স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাস দেশব্যাপী হইতে থাকিলে বারীল্র, 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তৃপেন্্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর” 
নামে একথানি সাগ্াহিক পত্রিক! গ্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিরাছিলেন । বিপ্লববাদের গোপনতা ত্যাগ 
করিয়া ইহার ভিতর দিয়! তাহার বিপ্লিব-ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন । 
এই পত্রিকার ভাব ও ভাষা এতকাল যে-সব মামুলী পত্রিক! প্রকাশিত 
হইয়। আমিতেছিল- সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শারীরিক শক্তির 
দ্বারা বুটাশ শক্তিকে ধ্বংসিতে হইবে, এই মত প্রচারিত হইল। 
“যুগান্তরের লেখকগণ লোককে বুঝাইতেন যে ধর্মের জন্ত হত্যা, পাপ 
নহে? গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন ইত্যাদি । 
গীতার ধর্মকে ইহার! হত্যা্দি কর্মের সমর্থকরূপে ব্যবহার ফরিতেন এবং 
আত্মা অবিনশ্বর এই শিক্ষা! দিয়া তাহারা যুবকদ্দিগকে মৃত্যুভয়হীন কির! 
তুলিবার চেষ্টা করিতেন। রাঞ্জনীতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করিবার 
চেষ্টা হইল। 

বারীন্দ্র দেড় বৎসর 'যুগাস্তর” পত্রিকা পরিচালন করিবার পর অন্তদলের 
উপর উহার সম্পাদনের ভার দিয়া হয়ং বিপ্লব-ভাব প্রচার করিতে সচেষ্ট 
হইলেন। ইতিপূর্বে শইপেক্সনাথ বন্্যোপাধ্যার়, 
হবীকেশ কাঞ্জিলাল, অবিনাশ, বিদ্ৃতি প্রভৃতি 
কয়েকজন যুবক ও বালক তাহার দলতৃক্ত হ্হ্য়। 
প্রচার-কাধ্য আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে পশ্চিমবঙ্গের অন্শীলদ 
সমিতিগুলি বিশেষভাবে গঠিত ও পুষ্টিত হইতে খাকে। শ্রীটল্লাসকর দস 
নামে একজন যুবক শিবপুরে তাহার গিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদান 
দত্ত মহাশয়ের বাসায় খাকিয়। গোপনে গোপনে বোমা ও অন্তানয 
বিক্ষোরক প্রস্তত করিবাহ প্রখালী 'আরত্ব করেন; ভিনি বলেদ ৫ম ৯৯৫ 
সালে বন্ধিশান '্রাদেশিক-সমিডিতে, ইংনাজ হানছুয়নিনী ও গুরিগের, 


'যুগান্তর' 
পত্রিকা 


বারীন্দ্রের 
বিল্লব কম” 


১৩৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অকথ্য অত্যাচার তাহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়) সেই হইতে তিনি 
বিপ্লবী হইবার সাধন! আরম্ভ করেন। জ্ীযুক্ত হেমচন্ত্র কাহুনু ইহার 
কিছুকাল পূর্বে তাহার বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে গির! বোম! 
গ্রত্ৃতি প্রস্তুত, রুণীয় বিপ্লবপন্থীধের নিকট হইতে 
মাশিকতলায় গুপুসমিভি স্থাপনাদি শিক্ষালাভ করিয়া! আসেন। 
সির হিনি উল্লাসকর ও হেমচন্দ্র বাপীন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন। 
এই খিপ্নাব-কর্মীদের “নুতন দল” 'যুগাস্তর"-পুর্বযুগের গোপন-বিপ্লবনীতি 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; হেমচন্ত্র ঘুরোপ হইতে আসিয়। যেরূপভাবে 
গুপ্তসমিতি গঠন করিতে চাহিরাছিলেন তাহ! গড়িতে পারেন নাই। 
বারীক্রের! নিজেদের অস্তিত্ব-জাপনের জন্ত ব্যস্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। বোমার 
বিশেষত্ব লইয়া বারীন্্র মনে করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট তাঁভার এই গুণ 
শক্তিকে শতগুণ ভাবিয়! লইয়। মহাব্যস্ত হইয়া! পড়িবেন ও এক মহাতীতির' 
তাড়নায় উৎপীড়নে অগ্রসর হইবেন ও তখন দেশ ক্ষিণ্ড হইয়! উঠিবে। 
এই ভাব লইয়। তাহার! তাড়াতাড়ি এক যড়যন্ত্র পুষ্ট করিয়া তুলিলেন 
এবং কলিকাতায় মাণিকতলার খালের পূর্বদিকে এক বাগানবাড়ীতে এক 
বোমার-কারখান! ও গুগুসমিত্তির আখড়া স্থাপন করিলেন। 
কলিকাতার বারীন্দ্র-স্থাপিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ঢাকার অনুশীলন- 
সমিতি ও চন্দননগরের সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ঢাকার বিপ্লব 
কর্মের গুরু ও নেতা, এককথায় সর্বস্ব ছিলেন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস; 
তাহার নেতৃত্বাধীনে সমগ্র পুর্ব বঙ্গের বিপ্লবী-যুবক বৃন্দ 
ঢাকা ও চ্ানগরে এফজ হুইর়াছিল। একমাত্র পুলিনবাবু প্রবতিত 
রিনি অনুধীলন-সমিতি বুগ্নাস্তর-পূর্ব বৈপ্লবিক নীতি 
অনুসরণ করিয়া বৃহৎ সঙ্ব গঠনে তৎপর ছিলেন; বুগাত্তর” গ্রকাশের 
বঞ্চিত বাংলার বিপ্রবপন্থীদিগের রূপাত্তরের প্রভাব ইছাদিগকে প্পর্শ 
করিলেও ইহার] সর্ববিষয়ে পুরাতন কাঠাম বজায় রাখিয়া “পক্তি সঞ্চর 


ংলাদেশে বিপ্ব-চেষ্টা ১৩৭ 


করিতেছিলেন। চনাননগর ইংরাজ-রাজ্যের বাহিরে হওয়ায় সেখানে 
বিপ্লবীদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল) অস্ত্র-সংগ্রহ, অন্ত্র-মামদানী প্রভৃতি 
কর্মে ইহাদের বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। ইহাদের সহিত ঢাকার 
অনুশীপন-সমিতির সংযোগ হয় ও উভয়ে 19701597) বা আত্বস্থষ্টি- 
তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু হত্যা-কর্ম ঢাক! সমিতি আত্ম-রঙ্গ! 
অর্থৎ দলের শ্ার্থ ও নিরাপদের জন্ত গ্রহণ করিতেন। ক্রমে তাহারা 
চন্দননগরের সহিত মিলিত হইয়! /82£05159 হত্য-কর্মে লিপ্ত হন। এই 
মমিতিসমূহ্র কীতিকাহিনী আমর! ক্রমশঃ জানিতে পারিব। (প্রবর্তক) 
স্বদেণী-অন্দোলনের প্রারভ্তে 219৪৭ 406 পাশ হুয় নাই? শ্ুতরাং স্কাষ্য 
অন্তাধ্য সকল কথাই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার কোনে! 
বাধ! ছিল না। বিপ্রধাদীর! ইহার ম্থুযোগ লইয়! 'যুগাস্তর”ও “সন্ধ্যা” 
নামক একখানি দৈনিক পত্রিকার সাহায্যে দেশময় অনেক অপ্রিয় সত্য- 
আলোচন! ও বিদ্বেষভাব প্রচার করিয়! দেশের যুবকর্দের মনকে উত্তেজিত 
ও বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। সাময়িক-সাহিত্য ব্যতীত অন্তান্ত সাহিতা- 
রচন] করিয়! বিপ্লববাদীর! যুগান্তর আনিতে চেষ্টা" 
করিতেছিলেন। এই সব সাহিত্যের মধ্যে শ্রীধুক্ত- 
অবিনাশচন্ত ভট্ীচার্ধ্য লিখিত প্বর্তমাঁন রণনীতি* ও বারীন্ত্রলিখিত “মুক্তি 
কোন্‌ পথে” “ভবানী মন্দির” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “মুক্তি কোন্‌ 
পথে' বাংলার বাহিরে গুজরাটা ভাষায় পধ্যস্ত অনুদিত হইয়াছিল। 
“ভবানী মন্দিরে বিপ্লববাদের সকল কথা, গুপ্রসমিতি গঠনপ্রণালী, দেশী 
সৈগ্ ভাঙ্গাইবার কথা, বোমার কথা--.সমস্তই খুলিয়া বলিয়াছিল। 
এই সমরে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালীর নুতন শক্তি প্রকাশ পাইল; শত শত 
জাতীর সঙ্গীত এই সময়ে রচিত হয়-সবগুলি সাহিত্যের দিক হুইতে 
উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, জাতীর জীবনে যে নূতন শক্তি বিভূতি হইয়াছিল 
সেগুলি ভাহারই পরিচায়ক--.সে বিষয়ে ফোন সঙ্গেহ নাই। ববীজরনাখ, 


বিল্লব-সাহিত্য 


১৩৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


দ্বিজেন্দ্রলাল প্রস্ভৃতি খ্যাত, ও অনেক অখ্যাত কবির সঙ্গীত ও কবিতা 
জাতীয়ভাব ও বিপ্লবভাঁব দেশময় প্রচারিত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। 
'যুগাস্তরে'র প্রচার ও অনুশীলন-দমিতির কর্মচেষ্টার ফল অচিরে দেশমধ্যে 
দেখ! দিল। 

১৯০৬ সালে বিপ্রবকারীদের অস্তিত্বের প্রথম আভাস পাওয়া গেল। 
এই সময়ে ছুই চারি জায়গায় সামান্ত রকমের ডাকাতি হইয়াছিল বালয 
প্রকাশ--তবে সেগুলি রাজনৈতিক কিনা তাহ! নিঃসন্দেহে বল! বায় ন1। 

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার ছোটলাট এও 
ডাকাতিও  ফ্রেজারের জীবন লইবার প্রথম চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা 
উঠি ব্যর্থ হইলে মেদিনীপুর হইতে ছোটলাট যে স্পেশাল 

্র্পে আমিতেছিলেন তাহা উড়াইয়! দিবার চেষ্টা হয়। ট্রেণ লাইনচ্যুত 
হৃইয়৷ পড়ে ও যেখানে বোম! পড়িয়াছিল, সে স্থানটি প্রায় পাচ ফুট গর্ত 
হইয়া যায়। বোম! ফাটিল বটে তবে তাহা ট্রেণ উড়াইবার মত শক্তিশালী 
ছিল না। ইহার দশ বখসর পরে বাংলাদেশে এমন সব বোম! ঠয়ারী 
হইয়াছিল যাহার কয়েকটি, সরকারী মতে অর্ধেক রেজিমেণ্ট ধ্বংস করিয়! 
দিতে পারিত। মেদিনীপুরের পথে বোমা ফাটিবার কয়েকদিন পরে 
নারায়ণগঞ্জ ইামারে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ এলেনের জীবন লইবার চেষ্টা 
হয়) তিনি আহত হন। 

১৯০৮ সালের প্রথমদিকে সামান্ত ডাকাতির চেষ্টা এদিক সেদিকে 
হইয়াছিল। চন্দননগর ছিল বন্দুক, পিস্তল, টোটাগুলি প্রভৃতি 

সরবরাহের কেন্ত্র। এই ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া 
চ্বননগরে  পড়িলে চন্মননগরের “মেয়রের উপর এই আমদানী 

রঃ বন্ধ করিয়া দিবার জন্জ চাপ পড়িল। ইহারই ফলে 
“বোধ হয় তাহার বাড়ীতে একদিন এক (হোমা পড়িল) বোমা ফাটিল, কিন্তু 
দৈবক্রমে সেখানে ফোনে। লোক ন! থাকার কোনে। ছতাকাও হইল না)! 


বাংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টী ১৩৯ 


ত্বদেশী ও “বয়কট* আন্দোলনের অবৈধ অংশ বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত 
সরকার ধর্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলেন। সর্বপ্রথমে পঞ্জাবের নেতা লাল 
লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে রাওয়ালপিপ্ডি ও অন্তান্ত কয়েকটি 
স্থানের দা! হাঙ্গামার জন্ত পরোক্ষভাবে দায়ী করিয়া 
5 সরকার তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন । এই ঘটনার 
টো বাংলাদেশে উত্তেজন! কিছু কম হয় নাই। সেই সময়- 
কার জাতীয়দলের মুখপত্র ছিল “বন্দেমাতরম্”__ইংরাী দৈনিক কাগজ । 
অরবিন্দ, বিপিনচন্ত্র, শ্বামনুন্দর প্রভৃতি ছিলেন ইহার সম্পাদকীয় সজ্বে। 
বিদ্দেমাতরমে” পঞ্জা ব-নেতাদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ প্রকাশিত 
হইল। “বন্দেমাতরম্.” 'ুগাস্তর” “সন্ধ্যা” 'নবশক্তি'র উপর সরকারের 
তীব্র দৃষ্টি সর্বদাই ছিল। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুগান্তরের 
তথা-কথিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্্নাথ দত্ত রাজদ্রোহ উত্তেজনার অপরাধে 
এক বৎসরের সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইল। ইহার পর “সন্ধযা'র বিরুদ্ধে 
পুলিশ লাগিলেন ; 'সন্ধ্যা-সম্পাদক ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তায় হইলেন। 
কিন্ত মোকদ্দমা শেষ হইবার পুবেই হাসপাতালে ব্রঙ্গবান্ধব মার! পড়িলেন ॥ 
'যুগাস্তরে'র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা হইল । রাজদ্রোহাত্বক প্রবন্ধ প্রকাশের 
জন্ত 'বনেমাতরণে'র সম্পাদকবোধে শ্'অরবিদ্দ ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করিল। বিচারে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অপরাধের যথেই্ প্রমাণাভাব হওয়ায় 
তিনি মুক্তি পাইলেন; কিন্ত বিপিনচন্ত্র অরবিনোর বিরুদ্ধে সরকারী 
আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীক্কৃত হওয়ায় “বিচারালয়ের অবমাননা' অপরাধে 
ছয়মাসের জন্ত কারাগারে প্রেরিত হইবেন। বিপিনচন্মের এই সৎলাহস 
দেশের সমক্ষে আদর্শস্বরূপ হইল | মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত! সম্পািত 
'শবশক্কি'র মুদ্রাকরের রাজগ্রোছ অপরাধে জেল হইল । 
জাতীয় দলের ধোর আন্দোলন ও বিপ্লববাদীদের বিশ্রবীভাব প্রচান 
এমনি বাঁড়িগ! চলিতেছিল যে.সরকাধ আর স্থির খাক্সিতে পাঞ্ধিকেন লা ॥ 


১৪০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


১৯*৭ সালের ১ল! নভেম্বর রাজদ্রোহজনক সভা-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ 
হইলে পুলিশ ও ম্যাজিষ্েটের ভাতে প্রভূত ক্ষমত! প্রদত্ত হইল। সেই 
পময় হইতেই পুলিশ চারিদিকে নানাগ্রকার ধর্ষণকার্ধা, উৎপীড়ন 
ও অবমাননা আরম্ভ করেন। কলিকাতার ম্যাজি্রট মিঃ কিংসফর্দ 
রাজনৈতিক আন্দোগন গ্রভৃতির অপরাধে কয়েকটি ছাত্রকে বেত্রাঘাত 
শান্তি দিয়াচিলেন। এতদ্বাতীত ফ্ংসফর্দ 'বন্দেমাতরম্। "সন্ধ্য।, প্রভৃতি 
পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার বিচারক ছিলেন। বিপ্লবকারীদের মনে তখন 
প্রতিশোধ লইবাব ভাবটাই প্রবল? সুতরাং তাহাদের 
কোপ নিরপরাধ বিচারক কিংসফর্দের উপর গিয়া 
পড়িল। ইতিমধো কিংসফর্দ মজঃফরপুরে চলিয়। 
যান। বিপ্লবকারীরা1ও তাহাকে হত্যা করিবার জন্ত অনুধাবন করিল । 
ফলিকাতার ব্প্রবীরা। ক্ষুদিরাম বনু ও প্রষুল্লচন্্র চাকি নামে দুই জন 
কিশোর বালককে মজঃফরপুর প্রেরণ করিলেন; তাহারা কফিংসফদের 
গাড়ী ভুল করিয়া বারিষ্টার কেনেভী সাহেবের গাড়ীতে বোম! নিক্ষেপ 
করিল। সেই গাড়ীতে মিসেম্‌ কেনেডী ও মিস কেন্ডৌ ছিলেন; 
উভয়ই মার! পড়িলেন। ছুই নিরপরাধ ইংরাজমহিলা। হত্যাকারীদের 
হস্তে নিহত হইলেন। এই নিদারুণ ঘটন1 ঘটিল ৩০ 
এপ্রিল ১৯০৮ সালে। ক্ষুদিরাম ধর] পড়িল, তাহার 
সঙ্গী প্রফুল্ল চাকি পলায়নের চেষ্টা করিয়। ধর! পড়ি- 
বার সময়ে রিভলবার দ্বার! আত্মধাতী হইল। কিংসফর্দের জীবন লইবার 
ক্ন্ত ইতিপূর্বেও চেষ্টা হইয়্াছিল। বিপ্লণীরা একখানি পুত্তকের খোলের 
মধ্যে বোমা পুরিয়া একবার কিংসফর্দকে পাঠাইকা দের) তিনি সেই বইএকর 
প্যাকেটটি খোলেন নাই ভাবিয়াছিলেন তাহার কোনে! বন্ধু কিছুদিন 
পুর্বে যে একখানি বই লইরাছিগধেন এটি সেই বই। খুলিবার চেষ্টা করিলে 
বোম! ফাটির। যাইবার ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুদিরাম ও গ্রুপকে যে দারোগা 


ধষণ-নীতি 
ও কিংসধদ 


অজংফরপুরের 
হৃত্যাকাও 


ংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা ১৪১ 


গ্রেপ্তার করে, তাহাকে পর বৎসর বিপ্বীর। কলিকাতায় হত্যা করিয়াছিল। 
কারণ আতম্কন্যইুই ছিল তাহাদের প্রধান উদ্বেন্ত । মজঃফরপুরের ঘটনা 
প্রকাশিত হইলে লোকে প্রথম জানিতে পারিল যে দেশের মধ্যে বিপ্রব-চেষ্টা 
চলিতেছে । 
পুলিশ ভিতরে ভিতরে চর দ্বার সংবাদ পাইয়াছিল যে একদল যুবক 
বিপ্লবকর্মে লিপ্ত আছে। পূর্বেই বণিয়াছি কলিকাতার মাণিকতলাস্থ 
একটি বোমার কারখান। বাগীন্দ্রেরা স্থাপন করিয়াছিল। দেওঘরেও 
ইহাদ্দের একটি শাখ। ছিল ঃ সেধানে বিক্ষোএকের অনেক পরীক্ষা তাহার? 
করিতেন। সেইরূপ পরীক্ষা করিবার সময়ে একটি যুবক সেখানে মার! 
পড়িম্নাছিল। অবশেষে নানা সুবিধা অস্থবিধার মধ্য দিয়! গিহ। তাহার! 
টির মাশিকতলার আখড়াটিকে জশকাইয়৷ তুলিলেন। 
বোম। আবিষ্কার কিন্তু পুলিশও তাহাদের পিছনে ছিল। ৩*শে এপ্রিল 
মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আর স্থির 
খাকিতে পাল না। ২র] মে স্তারিথের ভোরের বেলা সশস্ত্র পুলিশ 
বোমার আখড়া ঘিরিক্না ফেলিল এবং বাছ! বাছা! সকল নেতাকেই একজ 
ধরিয়! ফেলিল। এখানকার কাগজপত্র হইতে অনেক বিপ্লবীদের নাম ধাম 
গ্রহ করির। পুলিশ সর্বগুদ্ধ ৩৮ জন আসামীকে রাজভ্রোহ-অপরাধের 
বিচারের অন্ত চালান দিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইয়া! হাজতে 
প্রেরিত হইলেন। বিশিষ্ট বিপ্লবীদের মধ্যে কেহই বাদ পড়িলেন না; 
অফঃশ্বল হইতে অনেক বিপ্রবী ধরা পড়িল । ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ) মেদিনীপুয়ের সতোশ্রনাথ বনু, শ্রীরামপুরের নরেন্্রনাথ গোস্বামী 
ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত । 
নরেন্্রনাথ প্লোশ্বামী ধনীর পুত্র ছিলেন, তিনি বিপ্লবে যোগদান 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত জীবনকে অন্তদের ভয় ফোনে! আধ্যাঙ্িক 
সাত্বিকভাঙ্ছ উপস়্ প্রতিঠিত কঙিতে গায়েন নাই | তিনি পুলিশের 


১৪২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


প্ররোচনায় ও প্রাণভরে রাজসাক্ষী হইয়া! পড়িলেন। তাহার চালচলন 
হাবভাৰ দেখিয়। বুদ্ধিমান বিপ্লবীদের বুঝিতে ঝাকি রহিল না যে নরেন 
তাহাদের সকলকে মঞজজাইবে। নরেন্দ্র নিবোধ-গ্রকৃতির লোক ছিল; 
স্থৃতরাং কথাবার্তার মধ্য দিনা তথ্য-সংগ্রহ করিভে গিয়া তাহার গুপ্ত 
অভিগ্রায় সকলের কাছেই ধর1 পড়িয়া গেল। তখন পুলিশ নরেনকে 
দল হইতে পৃথক করিয়া যুরোপীয়ান কয়েদী-বিভাগে রাখিল। নরেনের 
এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্রবীরা তাহার উপর সাতিশয় বিরক্ত হইল। 
চন্দননগর হুইতে কানাইলাল নামে ষে যুবকটি আসিয়াছিল সে অতিশয়, 
শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছিল। সে প্রার়ই বপিত যে 'দেশ মুক্ত হৌক আর" 
না হৌক আমি হবো । বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোঁষাইবে ন!।' 
সেকথার অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। 
মেদিনীপুরের সত্যেন্্র কয়রোগে ভূগিতেছিল ? সে 
জানিত যে তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। 
সত্যেন্র ও কানাইঙাল আরও তিনজন ধর্ঘপ্রবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
নরেজ্জর গোত্বামীকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিল। জেলে বসিয়া আবদ্ধ 
বিপ্লবীর! বাহিরের বিপ্লবপন্থীদের সহিত সকল রকম পরামর্শ, ভবিষ্যৎ 
কার্যাপন্ধতির ব্যবস্থার বিষ আলোচনা করিতেন $ কর্মচারীদের চক্ষে 
ধুলি দিয়! এই সব চলিত। সেই পথ দিয়! তাহাদের হস্তে রিভলবার 
পৌছিল। নরেন্ত্রকে হত্যা করিবার পরামর্শের মধ্যে বারীন্ত্র ছিলেন না; 
তিনি কেমন করিয়! জেল হইতে বাহির হইয়। পলায়ন করা যায়, ফেমন 
করিয়! বিপ্লব সৃতি কর! যায় ইত্যাদি অতি উদ্ভট রকমের কল্পনার জাশ্রয় 
গুহুণ করিয়া সলা-পরামর্শ করিতেছিলেন। সত্যোন্র অনুস্থ বলিয়া 
কামপাতালে থাকিত; কানাইও অন্ুস্থতার তাণ করিয়া একদিন আরোগা- 
শালার আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদিন সতোজ নরেজকে বঙ্গিয়া পাঠাইল 
£ষ জেলের কঃ তাহার পঙ্গে জসহ্‌ হইয়াছে, সে রাজসাঙ্গী হ্ইডে চা; 


কানাইলাল 
ও সত্যেন্্রনাথ 


ংলাদেশে বিপ্লিব-চেষ্টা ১৪৩ 


সেইজন্ত নরেন্দের সহিত সে পরামর্শ করিতে চায়। নরেন্দ্র সত্যেনের ওয়ার্ডে 
আ!সয়1 কথাবার্থ! কহিতেছে, এমন সময়ে সহস। সত্যেন 


রে তাহাকে লক্ষ করিয়া গুলি ছুড়িল। গুধি লাগিল 
০8 বটে তবে সামান্ত আঘাত । কানাই গুলির আওয়াজ 


গুনিয়া পিস্তল লইয়া বাহিরে আসিল) নরেনকে 
পালাইতে দেখিয়া তাহার পিছন পিছন ছুটিয়৷ ও গুলির পর গুলি করিয়া 
নরেন্্রকে হত্যা করিল। নরেন মরিয়া গিয়াছে দেখিয়। সে সহজে আত্ম- 
সমর্পণ করিল । এই ঘটনায় সমস্ত দেশ আবাক্‌ সইয়! গেল--জেলের মধ্যে 
হৈ চৈ পড়িয়। গেল। নরেন্দ্রের হত্যা-মাঁমল! হইল। কানাই ও সত্যেনের. 
ফাসির হুকুম হইল। কানাই ফাসির হুকুম পাইবার পর নিশ্চিন্ত মনে 
দিনযাপন করিয়াছিলেন এবং যেদিন তীহার ফাসি হুইল, সেদিন তাহাকে 
নাকি ভোরবেল৷ ঘুম ভাঙ্গাইয়া৷ উঠাইতে হইয়াছিল বলিয়! প্রবাদ আছে। 
কানাইএর মৃতদেহ শোভাধাত্রা করিয়। শ্বশীনে লইয়। যাওয়া হয়, 
সে নরহত্যা করিয়া ফশসিকাঠ্ে প্রাণ দিয়! দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধা -অর্থয 
পাইল; বহু সহশ্র নয়নারী তাহার অমর আত্মার উদ্দেন্তে তাহার নশ্বর 
দেহের উপর ফুলচগ্গন, গীত! অর্পণ করিল। এই দিনের ব্যাপার 
দেখিয়! সরকার বুঝিলেন যে দেশের লোফের মনের মধ্যে কতখানি 
পরিবর্তন আলিয়াছে। তাহারা রতোনের দেহকে আলিপুর জেলের' 
প্রাঙ্গণেই দাহ করিলেন। 
দীর্ঘ একবৎসর ধরিয়া বোমার মোফদমা! আলিপুরের কাছারীতে 
চলি ) এই দীর্ঘকালই গ্ালামীদের জেলে থাফিতে হইল। এই সনগ্গে. 
বি্বী বাদক ও যুবকদের ব্যবহার ও জীবনযাত্রা সন্বন্ধে অযবিনা তাহার 
“কায়াকাহিদী'তে বাছা; লিখিয়াছেস, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সেই সময়ের 
নিখু'ত ছবি পাওয়া) বাইবে। “কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে, 
পারিরারি বঙে' নুতধ যুগ আগিযাছে। ৯.4 * এই বানকগণকে 


১৪৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ধেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্ত শিক্ষাপ্রাণ্ উদারচেতা দুর্দান্ত 
তেজম্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
আসামীদেস্ছ  আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই 
বা তেজপুর্ণ কথা, সেই ভাখনাশুন্ত আনন্দময় হান, 
এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুপ্ণ তেজন্থিতা, মনের গ্রসন্নতা, বিমর্ষত 
ব। ভাবনা ঝ! সম্তাপের অভাৰ--সেকালে তমঃক্লিই ভারঙবাসীর নহে। 
নৃতন ধুগের নূতন জাতির, নৃতন কর্ম-আ্োতের লক্ষণ । * * * 
তাহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্ত লেশমান্র চিন্তা না 
করিয়া কারাবাসের দিন বালকের-আমোদে, হান্তে, ক্রীড়ার, পড়াশুনায়, 
সমালোচনার কাটাইয়াছিলেন। তাহারা জেলের সকলের সঙ্গে ভাব 
করিয়। পইয়াছিলেন।” বিচারের সময়ে অনেকে পড়াশুনা করিতেন 
জীবন মরণ লইয়া কৌন্সিলী খ্ারিষ্টার টানাটানি করিতেছেন-__আর় 
যাহাদের ভাগ্য মরণদোলায় ছুলিতেছে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে পাঠ 
করিতেছে । (কারাকাভিনী ) 

১৯০৯ সালের মে মাসে-_অর্থাৎ মাণিকতলায় ধর! পড়িবার এক বৎসর 
পরে- মোকদ্দমার রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্রের ফাসির 
হুকুম হইল। উপেন্দ্র, হেমচন্ত্র, বিভৃতি, অবিনাশ, হৃবীকেশ প্রভৃতি 
অন্তাগ্তদের ঘীপাস্তর হইল অনেকের জেল হইল। আপীলে উল্লাসকর ও 
বারীন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। 

ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন ফসিকাে প্রাণ দিল, প্রফুল্ল চাকি 
'মাত্মঘাতী হইল? বারীন্ত্র প্রভৃতি প্রধান পাগারা দ্বীপাস্তরিত হইলেন; 
অন্তের! নানা কালের জন্ত কারাবাসে প্রেরিত হুইল। অরবিন্দ, দেবব্রত 

মুক্তি পাইলেন বটে, তবে উভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া 

বোমার মালার রর 
না গেলেন। রবিন পঁদিচেত্রীতে অজ্ঞাতবাসে কালাতি- 
পাত করিতে লাখিলেন-দেংত্রতত হিমালনের ঠে 


বাংলাদেশে বিপ্রব-চেফ্টা ১৪৫ 


মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আলিপুর বোমার মাষপার মীমাংসা সরকার 
করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু দেশ শান্তির দৃষ্টান্ত দেখির! শান্ত হুইল না 
পপ্লবকারীরা তখনে। দলে পুষ্ট । পূর্বেই বণিয়্াছি মাণিকতলার আসামীর? 
আপিপুরে বন্দী অবস্থার খাহিরের বিপ্লবীদের সহিত বোগরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন-_নতুব! কানাই সত্যেন পিস্তল কোথ! হইতে পাইবে । বোমা 
মামল] যখন চলিতেছে সেই লময়েই কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হইল। কানাই গু 
সত্যেনের মামলায় সরকারী পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে ১৯০৯ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুণিশ কোটের সন্বুথে একজন বিপ্রবী হত্যা করিল $ 
১৯০৮ সালে নভেখর মাসে নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় 
নামক যে সব্ইন্সপেইর ক্ষুদিরাম ও প্রহুল্নকে ধরিয়া- 
ছিল-_-তাহাকে পিপ্রবীর! কণিকাতার সারপেন্টাইন 
লেনে হত্যা করিল। এঁমাসেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির জনৈক সভ্য 
সমিতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দত প্রস্তুত হওয়ায় বিপ্রবীরা তাহার প্রাণ 
লইল; বোধ হয় আরও ছুইটি হত্যা এ্রজন্ভই সাধিত হইম্নাছিল। সো 
কথ। দেশের মধ্যে আতঙ্ব-স্থষি ও প্রতিশোধ লইবাযর জন্ভ এই সময়ে 
অনেকগুলি হত্যা কলিকাতার ব্প্রিবীরা। করিরাছিেন ; চাকার অনুশীলন 
সামতি, তাহাদের মতে যাহার! সমিতির জনিষ্টকারী বণিয়া নিদিই হইত--- 
তাহাদিগকে হত্যা করিত। 
বাংলাদেশের নানাস্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি জআরস্ত হইন্থাছিল, ভাহঃ 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। বিগীবকারীদের ছত্মকাছিনীতে অনেকে 
লিখিয়াছেন যে টাকার প্রয়োজন ছিল নানা কারণে $ 
রাজধৈতিক প্রথমত হত্যা ও বিপ্লাব করিবার জন্ত রসদাদি তের 
ডাক্ষাতি বা সংগ্রহ) দ্বিভীক্ঙ গৃহছাড়) বি্লাবকাসীরের 
আহানাদি ব্য; তৃতীয়ত মামলার সময়ে তদবির ব্য? শেবাশেৰি 
তাহারা মোকদমার জঙ আর অর্থ দই ক্িত লা। ১৪৮ সালে বে 
৪ 


আ।হুতোষ বিশ্বাল 
ও অস্ঠান্ত খুন 


১৪৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


কয়টি ডাকাতি অর্থ-সংগ্রহের জন্ত হয়, তাহার মধ্যে ঢাক1 জিলার 'বড়।” 
গ্রামের এক ধনীর গৃহে ডাকাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রায় ৫, 
জন যুবক পিস্তলাদি লইয়! নৌক। করিয়া! গিয় প্রায় ২৫২৬ হাজার টাক! 
নুন করিয়। আনে। এইথানে একজন গ্রামা চৌকিদার নিজ কর্তবা 
করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ইহ! ঢাকার অনুশীলন-সমিতির দ্বার 
সাধিত হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয়। এ বৎসরেই পুজার কাছাকাছি সময়ে 
ফরিদপুর জিলায় আর একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। এ ছাড়। আব্ুও 
কয়েকটি ছোট ছোট লুটতরাজ মৈমনসিংহ, বরিশাল ও হুগণীতে হয়। 
ডাকাতি ব্যতীত সাহেৰ হত্যার চেষ্টাও হইয়াছিল? সেসব চেষ্টা 
সম্পূর্ণ নিরর্থক ও সৌভাগ্াক্রমে ব্যর্থ হুইয়াছিল। 
রাজনৈতিক কৰিকাতার নিকট রেলগাড়ীতে সাহেব হত্যা 
ছি করিবার জন্ত কয়েকবার গাড়ীর মধ্যে বোমা! 
নিক্ষিণড হয়। ১৯৮ সালের ৭ই নভেম্বর কলিকাতার . [. 0. &র 
ওভাটু'ন হলে একটি সভায় ছোটলাট এও .ফ্রেজারকে একজন যুবক হৃত)। 
করিবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে রিভলবার খারাপ থাকায় গুলি 
বাহির হয় নাই । অপরাধীর দশবৎসর কারাবাস হয়। 
১৯*৮ সালের শেষাশেষি সময়ে ভারতসরকার নূতন ফৌজদারী বিধি 
প্রণয়ণ করিয়া! বিপ্লবকারীদের জব করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । 
নিয়ম হইল যে হাইকোর্টের তিনজন জঞ্গ ভুরি ব 
বিশেষ আইন ; 
সিডি এসেসর না রাখিয়। বিচার করিতে পারিবেন। এ 
ছাড়া সরকার কতকগুলি সমিতিকে বে-আইনী 
বলিক্ন। ঘোষণ! করেন? ঢাকার 'অনুশীলন-সমিতি+, বরিশালের “বান্ধব- 
সমিতি”, ফরিদপুরের 'ব্রতী-সমিতি”, মৈমনসিংহের 'সহদ্‌*সমিতি ও 'সাধন- 
সমিভি' বে-ঝাইনী হইল। 
আমর! পূর্বেই বলিরাছি চাকার অন্ুপীলন-সমিতি ও পূর্ববঙ্গের অন্থাড 


বাংলাদেশে বিপ্লৰ-চেষ্টা ১৪৭ 


বৈপ্লবিক সমিতিগুলির কাধ্যপদ্ধতি কলিফাতার বারীন্ত্র প্রভৃতির কার্য 
প্রণালী হইতে পৃথক ছিল। ম্বদেণী আঙ্দোলনের যুগে শ্রীযুক্ত পি, মিত্র 
যখন দেশের নানাস্থানে শারীরিক ব্যায়ামের জন্ত আখড়! করিতেছিলেন, 
তখন প্রীপুলিনবিহারী দাস ঢাকার যুবকদের নেতা । 
চাকাসমিতি পুলিনবিহারী ১৯০৩ সালে লাঠিখেল। শিক্ষা করেন। 
ও গুলিন দাস সেই সময়ে মার্তাজ। নামক একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল 
ও বাজীকরকে ঢাকায় লর্ড কর্জনের বিনোদনের জন্ত নবাব সাহেব নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়! যান। পুলিন তাহার নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করিতে 
আরম্ত করেন, ও পরে এ বিস্ত! সম্পূর্ণরূপে আরত্ব করিবার জন্ত তাহার 
চেলাগিরি করিতে আরম্ভ করেন। শোন! ধায় মার্তাজ! ঠগীদের নিকট 
হইতে নানারূপ বিস্তা শিক্ষা করিয়াছিলেন । পুলিন সেই সমস্ত বিস্ক! 
ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয় আয়ত্ব করিলেন । স্বদেশীযুগের আরম্ভ হইতে 
পুর্ববঙ্গে হিন্দু-সুদলমান বিরোধ দেখ! দিয়াছিল। পুলিন হিন্দুদের আত্ম- 
সন্মান রক্ষার জন্ত শারীর-সাধন নিমিত্ত কলিকাতার অনুণীলন-সমিতির 
স্তায় অনুরূপ সমিতি স্থাপন করিবার সন্ধর করেন । পুলিনবিহারী লাঠি 
ও অন্তান্ত ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্ত “অন্থশীলন-সমিতি' স্থাপন করিলেন; 
ঘলে দলে যুবক আসিয়। লাঠিখেলা শিখিতে লাগিল। ইহারই চেষ্টায় 
চাকার বিতিক্প আখড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় ও তাহা দেখিবার 
জন্ত গণ্যমান্ত ভদ্রলোক আসিতেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নানাস্থান হইতে 
“অন্রশীলন-্সমিতি' স্থাপন করিবার জন্তু জনুরোধ 
ুর্ধবঙ্গে অনুপীলন- 'আসিতে লাগিল এবং ১৯০৬ হইতে ১৯৮ সালের 
মধ ঢাকা-সমিতিয় অধীনে প্রার (৫** ) পাঁচশত 
সষিতি ও প্রায় ৩০, *** সভ্য সঙ্যবন্ধ হইল। এই সংগঠনের মূলে ছিল 
যুনলমানদের হত্ত হইতে আত্মরক্ষা!) পরে গতর্ণমেপ্টর বিরুদ্ধে রাজদৈতিক 
বি্লাঘ ইহায় শধান উদ্দে হইয়া ধাড়াইল। 


১৩৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


পুলিনবিহারী বালক ও যুবকদের লইস্াা যে সংগঠন কার্ষে লিপ 
থাকেন, তাহা সরকার, ঢাকার মুসলমানের! এবং কোনো কোনো হন্দু- 
অভিভাবক পধ্স্ত পছন্দ করিতেন না। ছুই হুইবার লোকে তাহার 
বিরুদ্ধে “ছেলে চুরি”র মিথ্যা অভিযোগ আময়ন করিয়। তাহাকে হয়রান 
করে। সরকারও বুবিয়াছিলেন যে এই যুবক দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় 
করিতেছে এবং “মহুদীলন-সমিতি' ক্রমেই শক্তিশালী হুইয়। বৈপ্লবিক হইয়। 
উঠিতেছে। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের একরাত্রে ২৫০ জন গুর্থ1 
তাহার বাড়ী ঘেরাও করিল ও পুলিশ বাড়ীর দরজ ভাঙ্গিয়। প্রবেশ 
করিয়া পুলিনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া! গেল। সরকার এই সময়ে 
ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; শ্ীকষ্কুমার মিত্র, 
পুতিনবিহারীর. আঙ্িনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শটীন্্রনাথ 
শির্খাসস বন, স্থবোধচন্্র মল্লিক প্রভৃতির সহিত পুলিনবিারীও 
১৮১৮ সালে ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্বাসনে প্রেরিত হইলেন। 
চৌদদমাস নির্বাসনে বাস করিয়া! ১৯*৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুপিন যুক্ি 
পাইলেন। পূর্ববঙ্গে সমিতিগুলি পুনরায় গুপ্ডভাবে সংঘবদ্ধ হইয়! উঠিতে 
লাগিল। বিপ্লবকারীরা জিনিবপত্র, বন্দুক, পিস্তল, কাতূ্জ গুভূতি 
গুপ্তস্থানে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পুগিশও ইহাদের 
খোজ রাখিত। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ৪৪ জন বিপ্লণীকে ঢাকা 
যড়যন্ত্রের মামলায় আসামী করা হুইল | পুলিনবিহারীও ইহাদের সহিত 
ধর! পড়িলেম। বিচারে ১৫ জনের দুই হইতে সাতথৎসর সশ্রম কারবাসের 
আদেশ হুইল। পুলিনবিহারীর সাতবৎসরের জন্ত 
কারী স্বীপাস্তর হইল ট বিচায়াধীন অবস্থায় তাহার! ছুট 
ফড়বন্থ মাসল. বৎসর হাজতে বাস কাররাছিলেন। এই ঘটনায় 
পূর্ববঙ্গের বিপবীদের মের ভাজিয়! গেল । 
পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী! বিঘাটি, রৈত) মোড়ে ছল, দেজ, হলুদখাড়ী গ্রন্থৃতি 


ংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা ১৪৯ 


কয়েকটি ডাঁকাতি করে বলিয়া প্রকাশ। হাওড়ার পুলিশ প্রায় ৫* জন 
লোককে বিপ্লব অপরাধে চালান করিয়াছিল । এই মামলায় ছয়জনের 
শান্তি হইয়াছিল। ইহার পর ১৯১৪ সাল পর্য্যস্ত কলিকাতার কাছাকাছি 
বিপ্লবীদের আর কোনে। উপদ্রব হয় নাই। এগুলি ছাড়া খুলনার একটি 
ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে; ইহাতে ১৭ জন আসামী অভিযুক্ত হয়; হাইকোর্টে 
ই£ার! অপরাধ স্বীকার করায় মুক্তি লাভ করে। 
এই সমস্ত মামলা ও শান্তি হওয়া সত্বেও বাংলাদেশে ডাক।তি খুন 
বিশেষ কমিল না। বেশ বুঝাগেল বিপ্লবীদের দল তখনও পাত্ল৷ হয় 
নাই। ১৯১০১ ১১, ১২ সালে সর্বত্র বিপ্লবীদের ভাত দেখা যাইতেছিল। 
ঢাকার যড়যন্ত্র-মামলার একজন প্রধান সাক্ষী ছিল মনোমোহন দে। 
বিপ্লবীরা ১৯১১ সালে তাহাকে হত্যা করিল; মৈমনসিংহের সবৃইহ্পেক্টর 
রাজকুমার, গোয়েন্দা-পুলিশ গ্রীশ চক্রবর্তীকে & বৎসবেই তাহারা গ্রকান্ত- 
স্থানে হতা! করিল। হত্যাকারীরা কোনে ক্ষেত্রেই ধর] পড়িল না। 
১৯১১ সালে ভারতসরকার রাজদ্রোহক্চক সভা বন্ধ করিবার জন্ত 
বিশেষ এক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন; ইহাতে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
বিশেষ ক্ষতি হইল । কিন্তু বিপ্রবীর! গোপনপথে চলিত, তাহাদের গুপগুকর্ম 
বন্ধ হইল না। এই রৎসরের ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্তরাট এদেশে আগমন 
করেন ও বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া খণ্ডিত বঙ্গ মিলিত করিলেন। কিন্তু 
ইহাতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লবকারীদের 
রাঙ্গনৈতিক. উপস্রব কিছুই কমিল না। রৌলট কমিটির প্রততি- 
৪ বেদন অনুসায়ে ১৯১২ সালে বাংলাদেশে ১৪টি বাজ- 
নৈতিক ডাকাতি ও হত্যা, ১৯১৩ সালে ১৬টি, ১৯১৪ সালে ১৭টি হটন। 
ঘটিয়াছিল। ১৯১৩ সাঁলে কলিকাভার গোলদিখিতে সন্ধার সময়ে গোয়েন্থা- 
পুলিশ হরিপদ দেব বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিল) ইহারই পরদিন মৈমন- 
সিংহে ছোট-দারোগ! বছিমচজ্ঞ চৌধুত্ী বোদার বারা নিহত হইল। এই 


১৫৩ ভারতে জাভীয় আন্দোলন 


ব্যক্তি ঢাকা-সমিতির বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিয়াছিল বলিয়! বিপ্লবীদের 
কোপ ইহার উপর পড়িয়াছিল। 

এই সময়ে শ্রাচ্টে ঠাকুর দয়ানন্দ নামক একজন সন্যাসী এক 
ধর্মান্দোলন করিতেছিলেন। একদল লোক এই আন্দোলনের বিরোধী 
ছিল? সরকার তাহাদের পক্ষ লইয়া এই আন্দোলনকে অশ্লীল অবৈধ 
খলিয়া প্রচার করেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন দীর্ঘকালব্যাপী এক 
অহোরাঝ্র কীর্তন করিতেছিলেন; পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার 
জন্ত সশস্ত্র উপস্থিত হন) সঙ্গে স্থানীয় ম্যাজিপ্রেট মিঃ গর্ভন ছিলেন । 
সন্ন্যাসীদের উপর অকথিত অত্যাচার হয়। পিপ্রবীর1 এই গর্ডনকে তত্য। 
করিবার জন্ত একজন যুবককে বোম! লই! প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু 
বোমা ফাটিয়া সে শ্বয়ং মৌলবী বাজারে মারা পড়িল। এই ব্যাপার তস্ত 
কঞজিতে গিয়া পুলিশ কলিকাতার কয়েকজন বিপ্লবীর নাম সংগ্রহ করে 
ও সেই বিষয়ে সন্ধান করিতে গিয়া তাহারা ২৬*।১ অপার সাকু'লার 
রোডের (রাজাবাজারে ) এক বাড়ীতে এক বোমার 
কারখানা আবি্ধার করিল। এই রাজা বাজারের 
আখড়া হইতে. বোম! তৈয়ারী হইয়া ভারতের সকল 
বিপ্লব-কেন্দ্রে প্রেরিত হইত। ১৯১২ সাবে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে মেদিনীপুরে 
এক র্াজসাক্ষীর বাড়ীতে বোম নিক্ষিপ্ত হয়; ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে 
বড়লাট হাডিংএর উপর চক হইতে বোম! নিক্ষিপ্ত হয়; মৌলবী বান্জারের 
বোমাও রাজাবাঞারের কারখানায় নিমিত $ মৈমনসিংহের বোমা রাজাবাজার 
হইতেই প্রেরিত হুইরাছিল। রাজাবাজার বোমার মোকদমার সকলে 
বুঝিতে পারিলেন যে বঙ্গের বিপ্লব এখন বাংলাদেশের মধ্যে আবদ্ধ নহে--- 
উহা! সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। রাজাবাজার বোমার 
ব্যাপার আবিক্লুত হইবার পূর্বে বরিশালে একটি যড়যন্ত্র পুলিশ ধরিরা 
ফেলে; ২৬ জন আসামীর নধ্যে সেখানে ১২ জনকে দোষী সাবা করিয়া 


রাজাবাজার 
বোনার আড্ড। 


বাংলাদেশে বিপ্লৰচেষ্টা ১৫১ 


শাস্তিমান করা হইয়াছিল। বরিশালের দল ঢাকার অন্ুগীলন-সমিতির 

নহিত যুক্ত হুইয়! কাজ করিত । 
১৯১৪ সালে জুলাই মাসে যুরোপীয মহাসমর আরম্ভ হইল। বিপ্রবীরা 
বুঝিল যে ইংরাজ এখন বিব্রত হইবে, সুতরাং এক্সপ দ্বর্ণনুযোগ ত্যাগ কর! 
নছে। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্রবীদল ১৯১২ সালের হাবড়! 


টি ষড়যন্ত্র মোকদ্ধমার পর কিছুকাল শান্ত ছিল। এই 
আরম্ত 7. সমন হইতে তাহার পুনরায় সঙ্যবন্ধ হইয়া ডাকাতি 


ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়। এই সময়ে বাংলার 
বিপ্রবীদলের মধো যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবকের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার নেতৃত্বাধীনে অন্ুশীলন-সমিতি ব্যতীত বাংলার 
মন্তান্ত খণ্ডশক্তি তখনকার মত সম্মিলিত হইল। সমগ্র বাংলার বিপ্লুববাদীর$ 
এক হয় নাই । যাহাই হউক বিপ্লবীর অস্ত্রশস্ত্র ও ছর্থসংগ্রছে বিশেষভাবে মন 
দিল। ভারতের বাহির হইতে অস্ত্রাদি আনক়নের কিরূপ চেষ্ট1! চলিতেছিল 
তাহা আমরা! পরে দেখিতে পাইব। কলিকাতার বিখ্যাত বন্দুক ও অস্ত্র 
বিক্রেতা রড। (£)০00% ) কোম্পানী হইতে বিপ্লবীরা আরেয়াম্ত্র সরাইবার 
ব্যবস্থা করিলেন। ভ্যান্সিটার্ট রোডে কোম্পানীর 
রর বাটি বন্দুকের গুদাম। ২৬শে আগষ্ট তাহাদের জনৈক 
হইতে বপুক চুরি কর্মচারী কাষ্টামহৌস হইতে বন্দুক ও টোট। প্রভৃতি 
পূর্ণ ২*২টি পেটি খালাস করে। ইহার মধ্যে ১৯২টি বাকা গুদামে রাখিয়! 
অবশিষ্ট দশটি লইয়। সে নিরুদোশ হইয়া পড়ে ও ধখাসমরে বিপ্লবীদের হতে 
সেগুলি সমর্পণ করে। বাল্স দশটিতে ৪০টি 78889: 71569] ও ৪৬১০৬ 
'ুলি ছিল। মসার পিম্ভলগুলির একটু বিশেষত্ব ছিল--সেগুলিকে ইচ্ছ 
করিলে সাধারণ বন্দুকের স্তা কাধে লাগাইয়া গুলি করাযায়। এই 
শ্রেনীর এতগুলি পিস্তল ও টোট। বিপ্লবীদের হত্তগত হওয়ায় তাহাদের শক্কি 
% উপত্রব খুবই বাড়িয়া গেল। 


১৫২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


১৯১৪ সালের প্রথমদিকে কলিকাতায় দিনের বেলায় চিৎপুর গ্রেহীট্‌- 
এর মোড়ে গোয়েন্া-বিভাগের দারোগা নৃপেন্্র ঘোষকে কয়েকজন বিপ্লবী 
হত্যা করে। পুলিশ নির্মলকাস্ত নামে একজন যুবককে সেখানে ধরে এবং 
চালান দেয়। হাইকোর্টে তাহাকে দোষী প্রমাণিত করিবার জন্য পুলিশ ছুই 
ছুইবার অভিযোগ আনয়ন করে, কিন্তু জুরীর! ছইবারই “নির্দোষ” বলিয়া 
মত প্রকাশ করেন । ব্যরিষ্টার মিঃ নর্টনের জেরা ও যুক্তিতে পুলিশের 
অনেক কুকীন্তি এই সময়ে প্রকাশিভ হুইয়। পড়ে। কপিকাতার ডেপুটি 
স্থুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট অব্‌ পুলিশ বসস্তকুমার চট্রোপণ্ধ্যায়ের 
জীবন লইবার জ্ন্ বিপ্বীর| বহুকাল হইতে চেষ্ট। 
করিতেছিল। কিছুকাল পূর্বে ঢাকায় তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। 
এই বৎসরও বিপ্লবীরা কলিকাতায় তীহার বাটাতে বোমা নিক্ষেপ করে , 
কিন্ক অন্তান্তী লোক মারা পড়িল, বসম্তবাবু সে যাত্রায় বাঁচিয়! 
গেলেন ? কিন্ত বিপ্লবীদের চর সর্বদাই তীহার পিছন ফিরিতে লাগিল। 
সরকারী অনুমান যে এই কীর্তি ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের, এবং 
যে বোম! নিক্ষিগ হইয়াছিল, তাহা চন্দননগর ভইতে সংগৃহীত । 

১৯১৫ সাল হইতে ঘতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে কলিকাতার বিপ্লবীদল 
বিশেষভাবে কর্মশীল হইয়া! উঠিল । এই সময়ে কলিকাতায় মোটর-ডাকাতি 
সুরু হয়। বার্ড কোম্পানীর পায় ১৮,০০২ টাকা তাহারা মোটরের 
সাহাষো ডাকাতি করিয়া লয় । এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধো বেলিয়াঘাটার 
এক ধনী চাল-ব্যবসায়ীর গপ্দি হইতে ২*,০*২ টাকা লুণ্ঠন করিয়া বিপ্রবীরা 
মোটরকার করিয়! পলাক্বন করে। পরদিন পথিমধো মোটর-চালকের এক 
কাঁতি মৃতদেহ পাওয় যায়, এ ছাড়া ডাকাতিয আর কোনো 

চি পাওয়! যায় নাই। ইহারই এক সপ্তাহ পরে সব্‌ 
ইন্সাপেউর সথরেশচজ্জ সুখোপাধায় চিন্তপ্রিয় ঘোষ নাষক জনৈক ফেরারী, 
বিউবীফে দেখিতে পাইয়া যেমন তাহাকে ধরিতে যাইবেন-.অমনি 


পুলিশ খুন 


€মাটর ভা 


ংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা ১৫৩, 


আতন্তায়ীর গুলিতে সেইথানেই তিনি প্রাণ দিলেন । ঘটনাটি কলিকাতার- 
কর্ণওয়ালিস ফাটে বেলা দশটার সময় ঘটিল) বিপ্লাবীকে কেহই ধরিতে 
পাল না। 

১৯১৪ সালের পূর্ব হইতেই বাহিরের সাহাবা লইয়! ভারতবর্ষের বিপ্লুব- 
চেষ্টাকে সফল ও ভীষণ করিবার আয়োজন চলিতেছিল। যুদ্ধ আরন্ত 
হইলে জার্মান জাতি যখন ইংরাজের শত্রু হইল, তখন এই শত্রুপক্ষের 
সাচাধা লইয়া ভারতের কোন সুবিধা হয় কিনা তাহা বিপ্লবীরা অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । সে ইতিহাস আমর পরে বিবৃত করিয়াছি 
যুরোপীয় যুদ্ধের জন্য ভারতের খাস ইংরাজসৈম্ত ও ভারতীয় শিক্ষিত সৈম্ 
অধিকাংশই বিদেশে প্রেরিত হইল) ভারতবর্ষ রক্ষার ভার পড়িল 
অশিক্ষিত 100160018] ও ড010700ওদের উপর | বিপ্লবীর। দেখিল 
এই একটা সুযোগ | প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা! বিদেশে ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিল, এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই 
সময়ে দলে দলে পঞ্জাবীরা ভারতবর্ধ স্বাধীন করিবার কল্পন! ইয়া 
আমেরিক! হইতে ভারতে ফিরিতেছিল। পঞ্জাবে বিপ্লবায়োজন চলিতে- 
ছিল। বাংলাদেশে বতীন্দ্রনাথ এই আয়োজনের মূলে ছিলেন। উড়িয্যার 
মহানদীর মোহনার কাছে জার্মানদের প্রেরিত বন্দুক 
গোলাগুলি নামাইবায় কথা হয়। বিপ্লবীর! বালে- 
স্বরে [70159159] 1270170010 মাম দিয় এক 
দোকান খুলিয়াছিল ও সেইখানে তাহাদের একটি গআাথড়া স্থাপন ক্রিয়া 
ছিল। পুলিশ ইহাদের উদ্দেস্তের সন্ধান পার এবং উদ্ত দোকান 
খানাতল্লাসী করিয়া অনেক ধিপ্রবী-তথ্য সংগ্রহ করে। "বালেম্বরের 
ম্যাজিছ্রেট সংবাদ পাইলেন যে এম্পারিয়ামের প্রধান প্রধান পাগার1! ধর! 
গড়েন নাই, তাহার! মমূরভপ্ধের পার্ধত্য প্রদেশে আশ্রয় লইগাছে। 
এই সংবাদ পায় তিনি দশস্ত্র পুলিশ ও দৈচ লইয়া তাহাদের আক্রমণ 


যতীন্ধনাথ ও 
বৈদেশিক সাহাযা 


১৫৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


করেন। এই ক্ষুত্র বিগ্রবীদল পুলিশের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিল । 
চিত্তপ্রিয় ঘোষ এই থণ্ডবুছ্ছে প্রাপত্যাগ করে, যতীন্দত্রনাথ ও আর একজন 
বিপ্লী সাংঘাতিকরূপে আহত হন ও ভাসপাতালে গিয়া! মার! যান । ছইজন 
জীবন্ত ধরা পড়েন। 
কলিকাতা ও তাহায় নিকটবর্তী গ্থানসসুহে বিপ্লবীদের হত্যা ও লুঠনাদি 
কাধ্য পুর্ণবেগেই চলিতেছিল। মস্জিদবাড়ী হটে একজন পুলিশ কর্মচারী 
বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিল। চাউলপটাতে একটি ঝড় রকম ডাকাতি 
₹ইল ) কলিকাতার বাহিরে বিপিন গাঙ্থুলীর নেতৃত্বাধীনে কয়েকটি ডাকাতি 
হইল অবশেষে আগড়পাড়ার এক ডাকাতিতে সে ধরা পড়িল। পুলিশকে 
লাহাযা করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিপ্লবীরা তাহার বাড়ীতে গিয়। 
বাড়ীর দরজার ডাকিয়া হত্যা করিল ও নিরাপদে 
পলায়ন করিল। মফঃম্বলের সবচেয়ে বড় হুঃ- 
সাছসিক ডাকাতি নদীর়াজেলার অন্তর্গত পরাগপুর ও 
'শিবপুরে হইয়াছিল । কোনো স্থানে ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে বিপ্লবী- 
দিগকে সেইস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইত। স্থলপথ, 
গঁলপথ, রেলপথ, বনজঙ্গল, থালবিল প্রস্ৃতি অসংখ্য বিষয়ের অত্যন্ত খু'ট- 
নাটি খবর লইয়! তাহার! এই কার্ধ্যে লিপ্ত হইত। পরাগপুরের ডাকাতির 
জন্ত কলিকাত। হতে পিস্তল গুলি, সিন্ধুক-ভাঙ্গাবনত্, প্রভৃতি প্রেরিত হইয়া" 
ছিল। ডাকাতি করিয়! ফিরিবার সময়ে পথ ভূল হয়। পুলিশ-দায়োগা 
গ্রামবাপীদের সাহাব্য লইয়া ডাকাতদের তাড়া করে। উভর়পক্ষে গুলি চলে 
ও গোলমালে বিপ্লবীদের একজন নিজেদের গুলিতেই আহত হইয়া পড়ে 
অবশেষে নিরপায় দেখিয়া! তাহার! নৌক! ডুবাইয়া পলায়ন করে। শিব- 
পুরের লুঃনকারীরা সংখ্যায় ২* জন ছিল। ইহার! এই ডাকাতিতে 
কৃতকার্ধ্য হইয়াও উপযুক্ত নেতার অভাবে পুলিশকে এড়াইতে পারে নাই ঃ 
' দলের নয় জন ধরা প্ধিয়! সবীপান্তরিত হইল । 


বিবিধ ডাকাতি 
ও হত]কাও 


ংলাদেশে বিপ্লব-চে্টা ১৫৫ 


বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ চিন্তপ্রিকর প্রভৃতির মৃতু, বিপিন গাক্গুলীরর 
গ্রেপ্তার, শিবপুর ডাকাতির দলে নয়জন বিপ্লবীর ধরা পড়ার ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গে বিপ্লবী-দল বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়৷ পড়িল। কিন্তু পূর্ববঙ্গ 
১৯১৫ সালেও ১৬টি ডাকাতি, হত্যা বা হত্যার চেষ্টা হয়। কুমিযার 
হেডমাষ্টার ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশকে গোপনে সংবাদ দিতেন) বিপ্রবীর। 
তাহাকে ১৯১৫ সালের ৩র! মার্চ তারিখে সন্ধ্যার সময়ে হত্যা করিল । 
মৈমনসিংকের পুলিশ স্থপারিণ্টেপ্ডেপ্ট যতীন্্রমোহন থোষ একটি যড়যন্ত 
মামলার জন্ত প্রস্ত 5 হইতেছিলেন। বিপ্লবীদের চরগণও তাছার কাধ্যকলাপ 
জানিতে পারিল ও তাহাকে হত্যা করিবে ঠিক 
ইশংস হত.  করিল। একদিন তিনি তীহার শিপু পুত্রকে কোলে 
করিয়া! বাড়ীর বারেন্বায় বপিয়া আছেন, এমন সময়ে করেকঙ্জন যুবক 
তাহার বাসায় উঠিয়া তাহাকে গুলি করিরা মারিল-_-শিশু পুত্রটিও 
পিতৃক্রোড়ে মারা! পড়িল । এদ্বাতীত পুগিশকে সহায়তার জন্ত হইজন 
প্রাকৃ-বিপ্লবীকে এ বৎসরে বিপ্রবীরা হত্যা! করিয়াছিল। উত্তর-বঙ্গেগ 
বিপ্লবীদের কর্মচেষ্ট। বন্ধ ছিল না। দিকেও কয়েকটি ডাকাতি হয়) 
পুলিশ ইছাত অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন তথাকার অতিরিক্ত পুলিশ-সুপাকি” 
প্েেণ্ডেপ্ট ব্াায়সাহেব নন্দকুমার বন্থৃকে বিপ্লবীরা হত্যা করিবার চেষ্টা 
ফরিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নাটোরের নিকট বড় রকমের 
একটি ডাকাতি হয়। 
১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারত সরকার ভারত-রক্ষা আইন পাশ করেন 
ও উহার সাহায্যে পঞ্জাবের ও বাংলাদেশের বন্ুশত যুবককে বিপ্লবী সন্গেহে 
আবদ্ধ করেন। বিপ্রবীরা ক্রমশই আঘাত পাইতে পাইতে এদনি সতর্ক 
হইয়া উঠিতেছিল যে তাহাদের বিরুদ্ধে সহজে কোনো 
মামল! খাড়া! কর! পুধিশেক্র পক্ষে অনাধ) হইয়াছিল, 
অথচ সরকার নিশ্চিত জানিতেন যে তাহার 


অন্তরীন 
3৯১১৫ 


১৪৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যাদির সহিত সংশ্লিই । অন্তরীনে বিপ্রবীদিগকে 
আবদ্ধ করিয়াও তাহাদের কার্য একেবারে বন্ধ হইল না। বিপ্লবীদের দল 
ক্রমেই ক্ষীণ হইয়! আমিতেছিল, তথাচ তাহাদের অল্পসংখাকই গুগ্রহত্যা ও 

ডাকাতাদি করিয়! বাহিরের জাক বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। 
১৯১৬ সালে বিপ্লবীদের কর্ম একেবারে বন্ধ হয় নাই) পূর্বব্েই 
১গটি ডাকাতি ও হত্যা ঘটিয়াছিল। কলিকাতায় বিপ্রবীরা প্রাণপণে 
নিজেদের ক্ষুত্র দলকে নিরাপদে ব্রাখিবার জন্ত পুলিশের লোককে হত্যা 
করিতে লাগিল । বেলা দশট'র সনগ্জে মেডিক্যাল কলেজের সম্থুথে 
মধুস্থদন ভট্টাচার্য নামক গোয়েন্া-বিভাগের জনৈক কর্মচারীকে বিপ্রবীরা 
হত্যা করিয়া পলায়ন করিল। পুলিশ যাাগিকে সন্দেহে ধরিল তাহাদের 
বিরুদ্ধে গ্রমাণ পাওয়া গেল না-_তাচাদিগকে অস্তরারিচ করা হইল। 
বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার চেষ্টার কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি ) ছুইবার বিপ্লবীরা অক্কৃতকার্ধ) হয়াছিল; 
কিস্ক বসস্তবাবুকে হতা৷ করিবার জন্ত নিরস্তর চর 
ফিরিত বলিয়া বোধ হয়। একদিন বৈকালবেলার চৌরজীতে বিপ্রধীরা 
তাহাকে হত্যা করিল। এই ঘটনার পর পুলিশও অনেক ধরাপাকড় 
করিয়াছিল। ১৯১৭ সালে বিপ্রবীরা কলিকাতার বড়বাজারে আর্মানদী সত্রীটে 
এক ধনী দ্বর্ণকায়ের দোকান লুট করে। লুটের সময়ে করেকজন লোক 
পিস্তলের গুলিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়| ডাকাতি করিয়া! ফিরিযার 
সময়ে বিপ্াবীবা জুরে কুশারী নামক একজন সঙ্গীকে আছত দেখিয়া 
গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া! যায়। এই বৎসয়ে কলিকাতার 
বাহিরে, পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে সাতটি বিপ্রবী ঘটনা ঘটে। রঙ্গপুরে 
হী ডাকাতি করিয়া ৩১,১০*২ ও ত্রিপুরার ৩৩১৯০০৯, 
টিভি টাকায় ব্বদুলপুয়ে ২৪,***২ রাজসাহীতে 
২৬,০০২ টাকা! বিশ্লাধীরা লু$ন করিয পায়। এই 


পুলিশ কমচারী 
হা! 


বাংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা ১৫৭ 


সময়ে অনেক বিপ্লবী ফেরারী হইয়া গা-ঢাক! দিয়! বেড়াইতেছিল--.কারণ 
পুলিশ ধরিতে পাইলেই তাহাদিগকে অস্তরামিত করিবে । একদল বিপ্নবী 
গৌহাটিতে একটি বাসায় গোপনে ঝাম করিতেছিল। তাহাদেরই কোনে 
সঙ্গী পুলিশকে তাহাদের গোপনস্থানের সন্ধান বলিয়। দেয়। পুলিশ 
সশস্ত্র তাহাদের ঘেরাও করে। রীতিমত থগ্ু-বুদ্ধের পর একদল বিপ্লবী 
পলায়ন করে; উভর দলের কয়েকজন হতাহত হয়। এ ঘটনাটি বালেশবরের 
যতীন্দ্রনাথ প্রভ।তর পুলিশকে বাধ! দিবার অন্বরূপ ঘটনা । ইহার পর 
হইতে বিপ্লবীদের সঙ্ঘবন্ধ হ্ইয়! কাজ করিবার মত সংখ্যাধিক্য আর থাকিল 
না। ১৯১৮ সাল হইতে অস্তরারণের দরুণ ধিপ্লবীদলের বড় কেহ সরকারী 
নজরবন্দীর বাহিরে ছিল না। বাংলাদেশেই প্রায় (১,২**) বার শত যুবক 
আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে বিপ্লবীদের উপদ্রব শান্ত হইয়া যায়। 

ইহার পর বাংলাদেশে পাচ ছয় বৎসর উল্লেখযোগা কোনে বিশ্লবী 
ঘটনা ঘটে নাই) এবং লোকে ভাবক়াছিল যে বিপ্লব-বাদ দেশ 
হইতে নির্বাদিত হইয়াছে । কিন্ত বিপ্লবের বিষ জাতির দেহে একবার 
প্রবেশে করিলে, তাহা সহজে যায় না, তাহার প্রমাণ ১৯২৩ সালে 
পুনরায় পাওয়া গেল। কলিকাতায় কয়েকটি ডাকাতি ও হত্যা ঘটে ঃ 
লোকে তাহ! সাধারণ গুণ্ডা বা দস্চাদের কর্ম বলিয়া সন্দেহে করিত; 
ইহার পশ্চাতে শিক্ষিত যুবক থাকিতে পারে তাহ! ধোহ ভাবে নাই । 
কলিকাতায় শীথারীটোলার পোষ্টাপিষে টাক। লুট করিবার জন্ত একদল, 
যুবক রিভপবার লইয়1 উপস্থিত হয় ও পোষ্টমান্টারের নিকট হইতে টাক! 
চান্স । তিনি সেটাক1 দিডে অস্বীক্কড হওয়ার, 
যুবকের! তাহাকে গুলি করে। বরেআ্রকুমার ঘোষ 
নামক এক যুরককে লোকে ধরিয়! ফেলে। বরেজ 
ধর! পড়িবার পর পুলিশ চারিদিকে খানাতঙ্গাসী ৪ খোজ খবর কিতে 
করতে একট যড়যর অধিকার করিল। 


উঠত 
বিপ্লব কম" 


১৫৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ইহারই কিছুদিন পরে গোপীনাথ সাহা! নামক এক যুবক কলিকাতার 
পুজিশ-কমিশনর টাগার্টকে হত্যা করিবার জন্ত বাহির হইয়া মিঃ ভে 
নামক একজন সাহেবকে টাগার্ট-বোধে চৌরঙ্ীতে হত্যা করে। 
গোপীনাথ কাছারীতে বলেন যে তিনি নিরপরাধ সাছেবকে মারিয়াছেন 
বলিয়! ছুঃখিত,তিনি টাগার্টকে মারিতে পারেন নাই বলিয়1 বিশেষ ছুঃখিত ।' 
গোপীনাথের ফাঁসি হইল। বরেজ্রেরও ফাসির হুকুম হয়) কিন্তু বিলাতে 
আপীল করিয়া! তাহার ফাঁসি রদ হ্য়--তাছার 
ঘ্বীপাস্তর হইয়াছে । বাংলার বিপ্লববাদ নষ্ হয় নাই 
স্পকারণ ১৯২৪ সালেও 7১১০ 791)%] নামে একখানি বিদ্রোহাত্মক 
কাগজ প্রকাশিত হইয়াছিল । সরকার পুনগ্ায় ধর্ষণনীতি অবলম্বন 
করিলেন। অনেক রাজাদেশে-মুক্ত বিপ্লবীকে তাহার! পুনরায় রাজ-বন্দী 
কর্রিয়। কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। মাণিকতলার বোমার যুগের 
উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্য-সময়ের অমরেজ্জ চট্টোপাধ্যায়, বিপিন 
গা্ুলী প্রভৃতি অনেক মুক্ত-বিপ্লবী পুনরায় আটক হ্ইয়াছেন। 

নূতন শাসন-সংস্কার ভারতে শাস্তি আনিতে পারে নাই দাযীত্বপূর্ণ 
খ্বারত্বশাসন পাই ব! নির্বাচনের অধিকার পাইয়া, মন্ত্রীত্বের পদ পাইয়া 
দেশের হাওয়া কিঞিৎ পরিমাণে ফিরিয়াছে ; কিন্তু গান্ধীজির অহিংস 
অসহযোগ ও তাহার আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠ! ভারতের বিপ্লববাদকে বিশেষ- 
ভাবে দুর করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহারত। করিয়াছে । 

বাংলাদেশের অনেক মহাগ্রাণ বিপ্লবকর্মের বিপথে গিয়া প্রাণ দিয়াছে । 
খ্রই কর্মীদের মধ্যে অনেক শ্রতিভাশালী বুবক ছিল; তাহাদের প্রতিভা- 
বলে বিপ্লবস্কবগুলির মধ্যে আশ্চর্য্য নিষ্ঠ। (10150101179 ) গড়িয়া! উঠিরা- 
ছিল। বাঙালী যুবকদের 07£871588100এর ক্ষমতা 
কতদূর ব্যাপক ও সাত্ঘাতিক হইতে পারে তাহা' 
ইতিপুর্ব বাস্তালী নিজেও বুবিতে পারে নাই-- 


গোপীনাথ সাহা 


বাঙালী-প্রতিত। 


বাংলাদেশে বিপ্লৰ-চেষ্টা ১৫৯ 


বাংলার বাহিরেও কোনে! জাতির পক্ষে ইহ! বিশ্বান্ড হয় নাই ; ইংরাজ- 
রাজপুরুষেরাও ইহা! কল্পন! করিতে পারে নাই। অন্ুশীলন-সমিতিগুলি 
বিপ্রববাদীদের বিপুল 0:58%019%000এর পরিচারক | বিপ্লিবীর! প্রথমে 
বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের শাসনযন্ত্র কিরূপ বিস্তৃত, কঠিন, ছুর্দাষ 
ও 71,0:001.| বিপ্লবীরা এই প্রকাণ্ড রাজশক্তিপন নিকট বারবার 
পরাভূত হুইয়! ক্রমশই নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর গোপনশীল, 
কর্মীদ্দিগকে অধিকতর নিষ্ঠাবান করিয়! তুলিয়াছিল। পুলিশের চরের প্রথা 
যেমন বিপ্লবীদিগকে অনুধাবন করিত, বিপ্লবীদের চরগণ পুলিশ কর্মচারী- 
দিগের উপর তেমনি শ্রোনদৃষ্টি রাখিত। 

বিপ্লব-নেতর! দলের জন্ত কর্মীদংগ্রহে বিশেষ সাবধানত! করিতেন । 
গ্রথমত বিদ্তালয় ও কলেজ হইতে অল্পবয়সী যুবক ও বালকদিগের সহিত 
'ঘনিষ্টভাবে মিশিক। নেতার! ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষ! দিবার জন্ত ও 
শারীরিক ব্যায়াম-শিক্ষা দিবার জন্ত একআ্ করিতেন। দলের মধ্যে 
আসিলেই কাহাকেও বিপ্লব মন্ত্র দেওয়া হইত ন1; ইহার মধ্যে নান। স্তর 
ও শ্রেনী ছিল; সকলকে ভীষণ গোপনত| মানিয়! চণিতে হইত। সুতরাং 
বাহিরের নূতন ছেলে কোনো! খবর পাইত না । অনেক পরীক্ষা শপথ ও. 
স্ীক্ষার মধ দিয় গিয়া তাহারা বিপ্লবের রূপ দেখিতে পাইত। দীক্ষার 
প্রথমে শিক্ষার্থীকে এই বলিয়া ব্ছান্তগ্রতিজ্ঞা, 
করিতে হইভ যে, মে কখনো সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবে না) সে সগধিতির প্রত্যেকটি নিরম পালন 
করিয়া চলিবে) পরিচালকের আদেশ বিনাবাকো মানিবে ; নায়কের 
কাছে সত্য ছাড়। কখনে। মিখ্য! বলিবে না! বা কিছুই গোপন রাখিবে ন।। 
এই সব নিষ্ঠার মধ্য দিশ্বা শিক্ষার্থী বখন গিরাছে-তখন তাহাকে বিপ্লাব- 
বাদের অপীভূত করিবার জন্ত অন্ত 'প্রতিজ্ঞা, করিতে হইত । এই হরে 
আসির1 শিক্ষার্থীকে প্রতি] ক্বত্ধিতে হইত যে, দে সমিতির জাত্যন্বরিক 


কর্মৃ-সংগ্রহ ও 
বিশ্লষ-দীক্ষ। 


১৬০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অবস্থা কথনে! প্রকাশ করিবে না, এবং বৃথা তর্ক করিবে না) পনি- 
চালককে না জানাইয়া একম্থান হইতে অন্তস্থানে বাওয়া-আসার 
স্বাধীনত1 সে নিজে রাখিবে না) এবং যখন যেখানে থাকুক পরিচালককে 
সে তাহ! জ্ঞাপন করিবেই। কোনে যড়যন্ত্রের সন্ধান পাইলে তদাণ্ডেই 
পরিচালককে তাহা! জানাইবে এবং তাহার আদেশমত বথানির্দি্ কাধ! 
করিবে। ইহার পর যাহার! বিপ্লব-কর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার আরও 
দায়ীত্বপূর্ণ অধিকার পাইত ভাহাদিগকেও “প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা” করিয়া 
বলিতে হইত “ঈশ্বর, মাতা, পিতা, গুরু ও পরিচালকের নামে আমি শপথ 
কঞজিতেছি যে সমিতির উদ্দেশ্ঠ যতদিন ন। সিদ্ধ হর, ততদিন আমি ইহাকে 
ত্যাগ করিব না। এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোনে প্রকার অছিজ! 
না দেখাইক্»। পরিচালকের আদেশ পালন করিব।” “দ্বিতীয় বিশেষ 
প্রতিজ্ঞায় বিপ্লবী প্রতিজ্ঞা কত্সিতেন যে, সে নিজের জীবন দিয়া শেষ পর্যাস্ত 
সমিতির কার্য) করিবে । 

বাঙালীর কোমল চিত্রের মধ্যে এই কঠোর কর্মনিষ্ঠা ও কত ব্য- 
পরায়ণত। জাগ্রত করির। উহ্বাদিগকে যিনি বিপ্লবপথে লইর় গিয়াছিলেন, 
তিনি হইতেছেন ঢাকার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহার়ী দাস। পুর্বেই বলিয়াছি 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির অধীন প্রায় ৫** সমিতি ছিল। পুলনবিহারী 
১৯০৬ হইতে ১৯০৮ এই ছুই বৎসর মাত্র কাজ করেন; তাহার পর 
১৯০৮ সালেই তিনি ১৪ মাসের জন্ত রাজবনদী 
অবস্থায় জেলে বাস করেন। ১৯১* সালে মুক্তি 
পাইয়া! মাত্র ৫ মাল স্বাধীন ছিলেন) তারপর ঢাক। 
যড়যন্ত্র মামলায় পড়িয়। ২ বৎসর হাজতে ও ৭ বৎসর স্বীপাস্তয়ে বাস করেন $ 
১৯১৯ সালের মার্চ মাসে যুক্তি পাইক্লাই অন্তরীনে আবদ্ধ হন; ১৯২৬ 
সালের জাচয়ারী মাসে তিনি যুক্তি পান। মুকির পর তিনি বি্লবপথেজ 
ব্র্থত1 বুঝিতে পারিকাছেন এব! তীহার শক্কি,দেশের গুতকর্মে নিস্োজিত 


পুলিন দাস 
ও বি্লব-কম" 


বাংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা ১৬১ 


করিয়াছেন। তাহার বিপ্লব-কর্মের জীবন আড়াই বৎদর মাত্র--ইহার 
এধ্যে তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গে যে শক্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কাজ সমগ্র 
প্লব-যুগে চলিয়াছিল। ইহারই নেতৃত্বাধীনে ও আদর্শে কান করি! 
বাঙালী নীরবে, জয়ভঙ্কা না বাজাইয়া কান করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু 
সে-কাজ ছিংসার কাজ, প্রতিহিংসার কাজ, তাহার বার শুভ আসে নাহই। 
বিপ্লবীদের নানাগ্রকার কর্ম ছিল--অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রছের জন্ত অর্থ 
প্রয়োজন; সেই অর্থসংগ্রহের জন্ত ডাকাতি ; ডাকাতি করিলে ব গুপ্ত- 
দমিতি স্থাপন করিয়। বাদ করিলে পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং যে পুলিশ 
কর্মচারী বা গোক্সেন্দা বা দপের লোকের নিকট হইতে কোনো বিপদ 
সম্ভাবন! তাহাকে হত্যা কা । ডাকাতি করিবার পুর্বে বিপ্লবীদের চর 
জেলার গ্রামগুলির সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিত। পথ, ঘাট সম্বন্ধে 
তন্নতন্ন সংবাদ, রেলওয়ে ট্রেণের সময়-স্ুচী পানা, প্রত্যেক কমার কাখ্যভ।গ, 
পরিচালকের আদেশ যন্ত্রবৎ মানিয়! লওয়। গ্রভৃতি অসংখ্য (বিষয় তাহাদিগকে 
শিক্ষা করিতে হইত। মাঝিগিপ্রি, মাল্লাগিরি জানা, টেপিগ্রাফের তান 
কাটিতে জানা, বন্দুক পিস্তণ ছুঁড়িতে জানা, নিশ্চল হইয়। মারে ও 
নির্বাক হুইয়! মরিতে জান প্রভৃতি অনেক বিস্তা তাহাদের আরত্ব [ছল । 
ডাকাতি করিয় কয়েকটি দল টাৰাকড়ি লইঙ্ব। ছত্র- 
ভঙ্গ হইত, কয়েকটি দল যন্ত্রপাতি লইয়া, কয়েকটি দগ 
অস্ত্রশস্্ লইয়া সরিষ্কা পড়িত। “১৯৬ হইতে 
১৯১৭ সালের অনুন্ঠিত ডাকাতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের ক্- 
সহিষ্ণুতা, নির়মান্ুবতিতা, ক্ষিগ্রকারিতা, নির্ভাকণ), লোভশুন্ত মনোবৃত্ধি 
প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচর পাওয়। বায় ।” ডাকাতির পর দলের প্রতেক 
লোকের গাত্র থানাতল্লার হইত, পাছে কেধ কিছুতে লোভ কে । কিন্তু 
শর্বজ ও সর্বদ1 পূর্বোন্লিখিত কঠোর সংবম-অভ্যাস ও বন্বিধ পরীক্ষা গৃধীভ 
হয় নাই ১ ইহার ফলে দলের মধ্যে মেকি লোক শ্রবেশ করে দলপুঠি ও 
১১ 


ডাকাতির 
নিয়ম নিষ্ট। 


১৬২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


আশুফললাভের জন্ত নীচ প্রকৃতির লৌককেও প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হইয়াছিল। এই সব নান! কারণে বিপ্লবীদণ নষ্ট হইল। গভর্ণমেণ্টই যে 
কেবল বিপ্লবীদের ধরিয়া ফেলিত তাহ নহে, ছর্বলচিত্ত বিপ্লবীরাই অধিকাংশ 
নেত্রে পুলিশকে সাহাষ্য করিয়াছে । উপযুক্ত নেতার অভাব হইলে 
দলের মধ্যে অনেক স্বার্থপরত| প্রকাশ পাইত। বাংলার ধিপ্লববাদের 
পতনের প্রধান কারণ বাঙালী জাতি এই বিপ্লবকর্ণ 
শিবের পছন্দ করে নাই; অতি সামান্ত কয়েকজন যুবক 
ন্‌ ইহাতে মাতিয়াছিল। বাঙালী থুষ্টান ও মুসলমান. 
সমাজের একজনও ইহাতে যোগদান করে নাই। বিপ্লবসাধনের পিছনে 
কোনে। জাতীয়-সাহিত্য গড়িয়া! উঠি্ন। ইহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই । 
পুলিশের সাহস দক্ষতা ও বিপ্লবীদলের ব্যক্তিবিশেষের কাপুরুষত। ও 
বিশ্বাসঘাতকত! বিপ্লববাদ ধ্বংম হইবার প্রধান কারণ। সৌভাগ্ক্রমে 
গাঙ্কীজির অহিংস-আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় বিপ্লবীদের মন ধ্বংস কাধ) 
ছাড়িয়া গঠনশীল কর্মের দিকে ঝুঁফিল। অহিংসার বানী হিংসার 
উত্তেমনাকে পরাস্ত করিয়াছে। 


তৃতীয় পর্ব 
পঞ্জাবে বিপ্রবকর্ম 


বাংলার বিপ্লুব-সাধনা বাঙালীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল ন]। 
'যুগাস্তরে'র বিগ্লবী-ভাবোন্ত্তত। অ্পবিস্তর ভারতের সকল জাতিকেই 
স্পর্শ করিয়াছিল। পঞ্জাবীরা ভারতে সর্বশেষে ইংরাজের অধীন হইয়াছিল, 
শিখ ও পঞ্জাবীদের মধ্যে রোন্মত্বতা এখনো আছে-_সেইজন্ত বাংলার 
বিপ্লবমত্ততা পঞ্জাবীকে র্ভীন করিয়া তুলিল। 

১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে পপ্রাবের ছোটলাট স্যর ডেনজিল ইবেটসন 
লিথিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের মধ্যে নব জাতীয়ভাবের উত্তেজন। প্রবেশ 
করিতেছে, ইংরাঁজের বিরুদ্ধে অধিবাসীদের মনকে বিষাক্ত করিবার জন্ত 
সকলগ্রকার উপায় আন্দোলনকারীর! গ্রহণ করিতেছে । শিখদের মন 
ভাঙ্গাইবার চেষ্টা চলিতেছে; লোকে সরকারী-চাকরকে অবমাননা 
করিতেছে ইত্যাদি । ছোটলাট বাহাছ্বর সেই সময়েই পঞ্জাবের মোটামুটি 
অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক মনে করিয়! ভারত-সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত অনুরোধ করেন । এই সময়ে রাবালপিগিতে রাজন্ববিষয়ক 

ব্যবস্থা লইয়! প্রজাদের মধ্যে অসস্তোষ দেখা দেয় এবং 

১৯০৭ জাজিপত রাদ স্নেই অসন্তোষ অ্পকালের মধ্যে দাঙ্গায় পরিণত হয়। 
এ জনতা! উদ্বেজিত হইয়া! পির ডাকঘর লুট করে, 

একটি গির্জাঘর ভাগিয়া তাহাতে প্রবেশ করে? 

অবশেষে সৈনিক আসিয়া! দাঙ্সাকারীদের নিবৃত্ত করে। এই অশান্তির 
জন্ত সরকার বাহাদুর গঞ্জাবের মেতু-স্থানীয় লাল! লাজপত রায় ও সর্দার 


১৬৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অজিত সিংহকে দায়ী করিয়। তাহাদিগকে রাজবন্দী করিয়া নির্বাসিত 
করিলেন। তৎকালীন ভারুত-সচিব লর্ড মর্লার মতানুসারে পঞ্জাবের 
অশান্তির কারণ রাজনৈতিক--রাজস্ববিষয়ক নহে । সর্দার অজিত সিং 
ছয় মাস পির্বাসনে বাসের পর মুক্তি পাইলেন , কিন্ত তিনি আরও বাপক- 
ভাবে বিপ্লব-কর্ণ করিবার উদ্দেশে সুফী আশ্বাপ্রসাদকে লইয়! করাচীর 
শে ভারঙবর্ষ ত্যাগ করিয়। যান। 
পঞ্জাবের শিক্ষত যুবকদের মধ্যে স্বাদেশিকতা! ক্রমশই স্পষ্ট £র হইয়া 
উঠিতেছিল। ১৯০৫ সালে হরদয়াল নামে পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্ভাণয়ের একজন 
অসাধারণ কৃতি ছাত্র সর্রকারী-বৃত্তি লইয় বিলাতে অধ্যয়ন করিবার জন্ক 
গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ভাই পরমানন্দ নামক আর একজন 
কৃতি বুবক উংলগ্ডে উপস্থিত হন। ইহার! উভয়ে শ্তামজী কৃষ্ণবর্মার সহিত 
ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হন। হরদর়াল বিলাতে অবস্থানকালে যুরোপীয় সভ্যতা ও 
শিক্ষার উপর অত্যন্ত বীতশ্রন্ত হইয়া উঠিরাছিলেন এবং তিনি ইংরাভ" 
বিশ্ববিদ্তালয়ের কোনোপ্রকার উপাধি লইবেন নাঁঠিক করিয়৷ সব্রকারী 
বৃস্তি গ্রহণ বন্ধ করিয়। দিলেন। ভাই পরমানন্দ লগ্নে 
টি থাকিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
হরদয়াল ও ৫ 
টা করিতেছিলেন; তিনি হ্ঠামভী কৃষ্ণবর্ম। প্রভৃতির 
সহিত মিশিতেন বটে কিন্তু তিনি বিপ্পবী-ভাব 
কখনো পোষণ করিতেন না! বলিয়া তাহার আত্মকাহিনীতে পিথিরা- 
ছেন। বৈপ্নবিকদের সচত মেলামেশা করিবার জন্ত পুলিশের দৃপ্টি তাহার 
উপর পড়ে । দেশে ফিরিবার পরই পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাহাকে গ্রেপ্তার 
করেন ও মুচলেখা! লইর়া! সে-যাত্রায় ছাড়িয়া দেন। সরকারের চক্ষে 
তিনি ভীষণ বিপ্লবী বলির! প্রতিভাত হইয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহার 
আত্মকাহিনীতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়। লিখিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে হরদয়াল বৈদ্ঈবিক মতবাদে উত্তেজিত হইন! 


পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম ১৬৫ 


দেশে ফিরিলেন ও লাচোরে যুবকদের মধ্যে নৃতন স্বাধীনতার কথা 
প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ঘটনাসমুহ 
প্রকাশিত হইয়। পড়িয়াছে; পঞ্জাবে এই ব্যাপার তখন বিশেষ উত্তেজন 
ও আকাঙ্গা স্থষ্টি করিয়াছিল। ১৯১১ সালে হরদয়াল ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়া! আমেরিকায় যান) কিন্তু ১৯৭৮ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্ত 
হরদয়ালের চেষ্টায় পঞ্জাবে বিল্লবভাব বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 
কিছু কিছুবিপ্লব-সাহিত্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছিল। দীন নাথ ও 
হরদয়াল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে 
হীরা দিল্লীর আমীরঠাদকে তীহার প্রতিনিধি ও বিপ্লবের 
ইহিিনি পাগ্জ! করিয়! রাখিয়া যান ও পীননাথ নামক আর 
একভনকে লাহোরের সহকারী মনোনীত করেন। এই দীননাথ ও 
বসন্তকুমার নামক একজন বাঙালী যুবক লাভোরের লরেগ্গ উদ্যানে 
একটি বোম! রাখিয়া! আসে; সেখানে সর্বদাই সাহেবরা যাওয়া আস! 
করিত বলিয়া, তাহাদের হত্যা করিবার জন্ত উহা রক্ষিত হইয়াছিল; 
কিন্তু একটি হতভাগা মালী মারা পড়ে । দীননাথ গুপ্ত-সমিতিতে গিয়! 
বলেষে লাল! হংসরাজের পুর বালরাজ ও ভাই পরমানন্দের ভ্রাতুম্পুত্র 
বালমুকুন্দ এই কাধ্য করে। ইতিমধো দেরাছুন বনবিভাগের হেডক্লার্ক 
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বনু পঞ্জাবের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন ও তাহাদের 
নেতৃস্থানীয় হইরা উঠেন। তাহার ছারাই প্রধানত কলিকাতা হইতে 
বোম! প্রভৃতি পশ্চিমে নীত হুইত। রাজাবাজার বোমার আখড়! 
আবিষ্কারের ফলে সেখানকার কাগজপত্রে দিল্লীর অনেক তথ্য প্রকাশিত 
হইয়! পড়ে। পুলিশ সেই শুত্র ধরিয়! দিল্লীর আমীরাদকে ও লাহোরের 
দীননাথকে ধরে। দীননাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়! গ্রাণ- 
ভয়ে রাজপান্দী হইয়া যায় ও যড়যন্ত্রের সকল কথ! পুলিশকে বলিয়! 
নেয়। 
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ইতিপূর্বে ১৯১২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর জর্ড হাডিংজ যখন নৃতন দিল্লী 
নগরীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতেছেন, 
৭ তখন চকের একটি বাড়ীর ছাদ হইতে বড়লাটের 
লঙ হাঠিংজকে 

ক উপর বোম পড়িল। মাছত মারা পড়িল; বড়লাট ও 
তাহার পত্রী আহত হুন। লেড়ী হাডিংজ বোমার 
আওয়াজে এমনি আঘাশ পানযে তিনি আর ভাপ কারয়! সারিতে 
পারিলেন না৷ এবং উহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল বলিয়া শোন যায় । 
দীননাথের স্বীকারোক্তি হইতে গভর্ণমেপ্ট বেশ বুঝিলেন যে দিল্লীর 
এই কাও রাসবিহারী ও তাহার সঙ্গীদেরই কীতি। রাসবিহাগীকে পুপিশ 
ধরিতে পারিল না, পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়! সে পলায়ন করিল এবং ১৯১৫ সাল 
পর্য্যস্ত বিপ্লবকর্মের গুরু ও নেতারূপে উত্তর-ভারতেই বাম করিতে লাগিল। 
আমীরটাদ, আউদবিহারী, ভাই বালমুকুন্দ, বসস্তকুমারের ফ'সী হইল 
বালরাজ্ধ ও নেবস্ত সহাইএর সাত বৎসরের কারাগার হইল। বালমুকুন্দের 
পূর্বপুকষ মণিদাসকে আরঙনেব যেখানে করাত দিয় চিরিয়া কাটেন সেই 
স্থানেই বালমুকুন্দ হাসিতে হাসিতে শহীদ হইল। বালমুকুন্দের স্ত্রী শ্রীমতী 
রামরাথী 'সতী* হইলেন। এই পুণ্যবতী বালিকা! 
ও কয়েকমাস পূর্বে মাত্র বিবাহ করিয়াছিল? সে স্বামীর 

গিলী বড়যন্ত্র মামলা ৪ 
ধ্যান করিতে করিতে আত্মধাতী হইল । এই ঘটনাটি 
পঞ্জাবময় খুবই আলোচিত হয় ও বিপ্লবীদের কর্মের প্রসার ও তাহাদের 
09039 অগ্রসর করিয়। দেয়। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে দিল্লী ষড়যন্ত্রের 
মামলা! শেষ হুইয়। গেল; সরকার ভাবিলেন সকল অপরারীই ধর! 
পড়িয়াছে, তাহাদের শান্তি হইয়া! গিয়াছে, এ-শিক্ষার পর আর কোনে। 
লোক এ পথ দিয়! দেশ স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিবে না; কিন্ত সরকার 
দেশের অশান্তি দুর করিবার যথার্থ উপার আবিফার করিবার চেষ্ট! না 
করিয়া কেবল বিপ্লব-চেষ্টাকে সামস্গিকভাবে নষ্ট করিয়া ভাবিলেন বে 
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দেশে শান্তি ফিরিয়াছে ) কিন্তু ইহাতে তাহারা কি পরিমাণে ভ্রান্ত 

হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ অল্প কালের মধ্যে প্রকাশ পাইল। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ১৯১১ সালে হরদরাল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়! 
'মামেরিকায় উপস্থিত হন। তিনি ইংরাজদের সভ্যতা ও ইংরাজের 
শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাকে আমুল ধ্বংস করিবার বিপুল 
বাসনা পোঁষণ করিস! পশ্চিমে গমন করেন। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে 
বহু সহস্র ভারতবাসী, বিশেষভাবে পাঞ্জাবী ও শিখ 


99 শ্রমধীবি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ- 
আমেরিকায় 

ৃ প্রচার ছিল হরদকালের উদ্দেস্ত ৷ স্তনফ্রান্সিন্কোতে 
যুগান্তর আশ্রম 


তিনি 'যুগান্তর-আশ্রন' নামে এক মুদ্রণ-কার্ধযালর 
স্কবাপন করিলেন ও গ্দর' (বিদ্রোহ) নামে এক পত্রিক! উর্ঘ ও হিন্দীতে 
ছাপাইয়া গ্রচার করিতে লাগিলেন। বোধ হয় 'যুগান্তর আশ্রমের এই 
নামটি বাংলাদেশের “যুগান্তর হইতে গৃহীত । গগদর” পত্রিকা! ভারতবর্ষে বুধ 
পরিমাণে প্রচারের চেষ্টা চলিয়াছিল। হরদয্ালের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম- 
শীলতার ফলে আমেরিকার “হন্দ' জাতির মধ্যে বিপ্লবভাব জাগ্রত হইল; 
এতদিন তাহার! নিজেদের অর্থ উপার্জন প্রভৃতি কার্যেই মনোযোগী ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশই সামাগ্ত লেখাপড়া জানিত। কিন্ত হরদয়াল ও তাহার 
প্রধান হুই সহাক্প রামচন্দ্র ও বরকৎ-উল্লার প্রচারের ফলে এই নিরক্ষর 
শ্রজীবিদের মধ্যে বিপ্লবভাব দেখ! দিল। বিদেশে বাস করিয়! ইহাদের চক্ষু 
খুলিয়! গিয়াছিল। কানাডায় ক্রমেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের ভেদ স্ফুটতর 
হইয়। উঠিতেছিল। কানাভাবাদীর! এশিয়াবাসী শ্রধজীবিদিগকে সে-দেশে 
প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ £ কিন্ত চীন ও জাপানী 

নিস্ঞে সবদ্ধে এরূপ নিয়ম করিতে ভাহার! সাহসী হইত নাঃ 
উই ভারতবাসীর আস! বন্ধ করিতে হুইবে। 
সেইজন্য কানাডা-গভর্ণমেপ্ট নিয়ম করিলেন যে যে- 
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শ্রম্জীব্র কানাডায় উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে তাহাদের নিজ দেশ হইতে 
সোজাম্ম্ি আসিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে কোনো! জাহাজ 
সোজান্দুজি কানাডায় যায় না। সেইজন্ত বনু ভারতবাসী হংকং হইয়া 
কানাডায় গমন করিয়াছিল। কিন্ত এই নিয়ম পাশ হইলে তাহাদিগকে 
কানাড। হইতে ফিরাইয়! দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার হংকংএ আসিয়! 
দিশাক্কারা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। 
গু রা্দৎ সিং নামক ভনৈক শিখ সিঙাপুর ও মালয় উপদ্ীপে বহুকাল 
ব্যবসায় করিয়া যশ ও অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি কানাডা- 
গতর্ণমেপ্টের জাহাজ সম্বন্ধে অছিল1 পরীক্ষা করিবার জগ্ত 'কোমাগাটামাক” 
নামক একথানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া হংকং হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
গঞ্জাবীদিগকে উঠাইন্না লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আদিলেন; ইতিপুর্ব 
পাঞ্জাব হইতে কয়েকশত লোক কানাডায় যাইবার 
'কোমাগাটামাকর' আন্ত প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। মোট 
বি ৩৭২ জন পঞ্জাবী কানাডার উদ্দেশ 'কোমাগাটা- 
মারু'তে যাত্রা করিল । কানাডার বৃটাশ-কলব্বিয়ার গ্রধান নগর ভাঙ্কুভারে- 
ভাহাজ পৌছিলে উহ্বাকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া! হইল ন!। 
ক্ভৃপক্ষ বলিজেন যে ভারতবাসীদিগকে নামিতে দেওয়1 হইবে না। এই 
সংবাদে জাহাজে ভীষণ চঞ্চলতা দেখ! দিল) উভয় পক্ষে তর্কবিতক চলিল। 
অবশেষে বলপ্রয়োগের আশঙ্কা হইল। জাহাজের নোঙড় ন! তুলিলে 
তাহারা বলিলেন যে জাহাজ তোপ দিয়। ডুবাইয়া দিবেন। অগত্যা জাহাক্ত 
ফিরিল--কানাডা-গভর্ণমেটে জাহাজের খরচ ও খেসারত দিতে রাভী 
হইলেন। 
“কোমাগাটামারু যখন ভারতে আসিতেছে তখনই যুরোগীয় মহাসমর 
আরম্ভ হয়। প্রত্যাবৃত্ত শিখ ও পঞ্জাবীদ্দের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, 
তাহা! আমর! সহজেই অনুমান করিতে পারি। পথিমধ্যে হংকং, সিঙাপুর, 
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রেসুন-_ যেখানে জাহাজ থামিল-_.তাহার! কুলে গিয়! ভারতীয় সৈনিকদের- 
মধ্যে অসন্তোষ অগ্নি জবালাইবার চেষ্টা করিল। তাহাদের ও অন্ঠান্ত 
বিপ্লবীদের প্ররোচনায় সিঙাপুরে একদল পঞ্জাবী সৈন্ত যুদ্ধে যাইতে অস্বীকৃত 
হইল। এই দল বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, উভয় পক্ষের বছশত প্রাণ নষ্ট 
হম্ন; অবশেষে জাপানী-সৈন্তদের সাহাযা লইয়! ইচাদের ধ্বংস করা হইল। 
“কো মাগাটামার' ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার 
নিকটে বজবজে আসিয়া! নোঙড় করে। যাত্রীদের মনের অবস্থ! কিরূপ উষ্ণ 
ও বিদ্রোহী ছিল তাহা! আমর! পূর্বেই বলিয়াছি; স্থলে আসিয়! তাহারা 
সুনিল যে তাহাদের জন্ত ট্রেণ গ্রস্তত, তাহাদিগকে বিন! ভাড়ায় পঞ্জাবে 
পৌছাইরা দেওয়। হইবে! এক ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে তাহারা 
যে-বাবহার পাইয়া আসিতেছে, তাহাদেরই আর এক 
সরকারের এইরূপ সাধু প্রস্তাব তাহার! বিন সন্দেহে 
গ্রতণধ করিতে পারিল না। তাহারা কলিকাতা হইয়া 
নিজেদের ইচ্ছামত যাবে বলিল। ইহারই ফলে পুলিশ ও শিখ-পঞ্জাবী- 
দের নধ্যে দাল। হয়। উভয়পক্ষে গুলি চলিল ও ১৮জন শিখ মার! পড়িল। 
পুলিশও মরিল। গুরদিৎ সিং প্রমুখ উনন্রিশ জন শিখ নিরুদ্দেশ হইল । 
অবশিষ্টদের ধরিয়! পুলিশ দেশে চালান করিল। এই ঘটনাটির আদি 
₹ইতে অন্ত পরাস্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারতে ও ভারতের বাহিরে সুদূর 
আমেরিকা পর্য্যন্ত গ্বানে পঞ্জাবীদের মনকে বৈপ্লবিক করিয়। তুলিল। 
আমেরিকার 'গদর' দল এই ঘটনাটি লইয়া! ভারতবাঙ্ীদিগকে ভীষণ উত্তে- 
জিত কতিয়া তুলিল; এদিকে বিপ্লবীরা মনে মনে ঠিক করিয়াছিল যে 
“কোমাগাটামারু'র যাত্রীরা ফিরিয়া আমিলে তাহাদিগকে দলে টানিবে। 
আমেরিকাঁবাসী হিন্দুরা এই সময়ে সেখানে বসিয়া ভারতে বিপ্লব 
আনিবার কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তাহ! আমর! পরে জানিতে পারিব। 
তবে তাহাদের একটি কাজ হইল একদধ লোককে 'গ্র' (বিদ্রোহ) ভাবে, 


বজবজে শিখ 
ও পুলিশে দাঙ্গ। 


১৭৩ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


উত্তেজিত করিয়া! ভারতে প্রেরণ করা | স্থির ছিল ষে প্রত্যাবৃত্ত হিন্দুর! 
দেশে আসিরা শিখ ও পঞ্জাবীদের যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিবে ও 
'ন্তান্ত বিপ্লবকর্ম আরম্ভ করিবে। সেই উদদেস্ত লইয়া ১৯১৪ সালে 
অক্টোবর মাসে 'তোসামার” জাহাজে ১৭০ জন শিখ 
ভারতে ফিরিল। সব্ুকার তাহাদের প্রতোকেবর 
ইতিহাস, মত ও বিশ্বাম, কর্মশীলতা প্রভৃতি যাবতীয় 
'থ্য পুর্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং দেশে আসিবামাত্র ১০০ 
জনকে জেলে অন্তরাপ্িত করিলেন। আমেরিকা প্রবাসী শিখ ও পঞ্জাবীর! 
দেশে ফিরিবার পর পঞ্জাবে বিপ্লবভাব বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এই দলের লোকের! এক প্রকার “মরিয়া” হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল এবং 
একট] কিছু বিপ্লব বাধাইবে বলিয়! একপ্রকার কতসংকল্প হইয়াছিল; 
শিখ ও পঞ্জাবীদের মধ্যে বিপ্লবীদের বয়স সকলেরই ত্রিশের উপর ছিল, _ 
বৃদ্ধ লোকও ছিলেন; কিন্তু ইহাদের নেত! কর্তার সিং বিশ বৎসবের যুবক 
মাত্র । সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে এরূপ উৎসাহী বুদ্ধিমান যুবক 
লচরাঁচর দেখা যায় না-_-যে কোনে! দেশে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নেতা হইবার 
ম৩ ক্ষমতা! তাহার ছিল; কিন্তু বিপথে গিয়া সে তাহার জীবনকে নষ্ট 
করিল। পঞ্জাব সরকার গ্রত্যাগত শিথদের চালচলন ভাবগতিক দেখিয়া 
মোটেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অথচ ম্প্ট অপরাধের অভাবে 
কোন সঙ্গেহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মত কোনে আইন তখন দেশে 
ছিল না- সেই জন্তই ১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারত'রক্ষা আইন 
পাশ হয়। 

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষুণ গণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠ। 
যুবক বছুবাল আমেরিকার বাস করিয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি 
আমেরিকায় গদর” ও অস্তান্ত বিপ্লব প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে 
যুক্ত ছিলেন ও ভারতে বিপ্লব জাগরণের জন্তই তাহার আগমন। তিনি 


'গদর' ও 
প্রত্যাবৃত্ত পঞ্জাবী 


পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম ১৭১ 


বাঙালী-বিপ্রবীদের সহিত মিলিত হন ও বাসবিহারীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ 
করিয়। দেশমন্ন প্রকাণ্ড বিদ্রোহ জাগাইবার নানান্ধপ 
জল্পনা করিতে থাকেন। পঞ্জাবে আসিয়া! তিনি 
বিপ্লব-ভাবাপন্ন লোকেদের একঝঞ্জ করিয়া দেশকে 
কেমন করিয়া স্বাধীন করা যায় সে-সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন ও কিন্নপ- 
ভাবে সরকারী থাজাঞ্ষীথান! লুট করিতে হইবে, দেশীয় সৈগ্তদের ভাঙ্গা- 
ইতে হইবে, অন্ত্রশও যোগাড় করিতে হইবে, বোম! প্রস্তুত করিতে হইবে, 
ডাকাতি করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। নেতার! 
লুধিয়ান অঞ্চলের সমস্ত রেলওয়ে ষ্রেশনের কাছে ছোট ছোট কমিটি 
গঠন করিয়া এই সমস্ত বিপ্লবকর্ম করিবার বন্দবস্ত করিলেন। অনেক- 
গুলি ডাকাতি হইল। পুলিশের সঙ্গে আমেরিকা প্রত্যাগত শিখ ও 
পঞ্জাবীদের কয়েকবার গুলি ছোড়াছুড়ি পর্যন্ত চলিয়াছিল। ডাকাতি ষে 
জর্বদা বৈদাস্তিকভাবে সমাহিত হইত তাহা! নহে? বিপ্লবীদের কাহারও 
ব্কিগত ক্রোধ আক্রোশ মিটাইবার জন্ত তাহার! লুঠন ইত্যাদি করিয়া- 
ছিলেন বপির়া। শোনা যাক্ন। এইরূপ একটি নৃশংস হত্যাকাহিনী ভাই 

পরমানন্দ তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন। ্‌ 
দিলীর সড়মন্ত্র-মামলার সময় হইতে রাসবিহারী বন্থু ফেরার হইয়াছিলেন, 
তাহা আমর! বলিয়াছি। তাহার ফোটে। প্রধান প্রধান স্থানে লটকানে। 
ছিল,__-এবং তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুলিশ হুইতে বিস্তর টাক! 
পারিতৌধিক পাইবে বলিয়া! ঘোষণা করা হুইয়াছিল। এত চেষ্টা সত্বেও 
তিনিপুলিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধুলি দিয়া বাংলা ও পঞ্জাবের মধ্যে বিপ্লুব- 
সূত্র গ্রথিত করিবার প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। প্রত্ঠাগত শিখেরা! আমে- 
াসবিহারীর.: রিকা হইতেই রাস্বিহারীর দিললী-ড়যন্ প্রভৃতির 
বিগাবক্দ কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার! রাসবিহা- 
রীকে পঞ্জাবে আহ্বান করিল? পঞ্জাবের ক্ষেত 


বিষ পিংলে ও 
রাসবিহারী 


১৭২ ভারতে জ।তীয় আন্দোলন 


কিরূপ জানিবার জন্গ রাসবিহারী তীভার প্রধান সহায় শচীন্ত্রনাথ 
সান্কালকে কাশী হইতে প্রেরণ করেন। শচীন্ত্র পঞ্জাবের অবস্। অনুকুল 
বোধ করায় রাসবিহারী তথায় গমন করেন ও পঞ্জাবী-বিপ্রবীদের সহিত 
মিলিত হন। রাসবিহারীর সংগঠনের অতা্ভুত শক্তি ছিল। তিনি 
পিংলে, কর্তার সিং, সোহন সিং, শতীন্ত্রনাথ প্রভৃতি দেশীয় সৈনিকদের 
মধ্যে বিদ্রোহ স্থষ্টি করিৰার আযোক্সন করিলেন; কয়েকটি স্থানের 
সৈনিকের! রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 
প্ঞ্জাবে বিদ্রোহ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কপাল 
সিং নামক একজন বিপ্লবী পুলিশের নিকট সমগ্ত 
বলিয়] দেয়। সরকার তখনই গোরা পল্টন আনা- 
ইয়া বারুদঘরে, তোপখানায় বিশেষ পাচারার বাবস্থা 
করিয়া সতর্ক ভইলেন ) তখন বিপ্লুবীরা স্থির করিল যে ১৮ই বিদ্রোহ জাগা- 
ইবে) কিন্ত সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া! সৈনিকেরা৷ ভয় 
পাইল এবং এঁ দিনের বিদ্রোহের কথাও কপাল সিংহের সহায়তায় পুলিশ 
যথাসময়ে জানিল। 

চারিদিকে খানাতল্লাসী ধরপাকড় চলিল। রাসবিহারীর এক 
বাসার অনেক ব্িভলবার, গুলি, বোম! প্রভৃতি আবিষ্কৃত হুইল, কিন্তু 
সেবারও পুলিশ রাসবিষারীকে ধরিতে পারিল না। পিংলেও তখন ধরা 
পড়িল না। কিস্তু কয়েকদিন পরে মিরাটের এক কেল্লার মধ্যে পিংলে 
কতকগুলি বোমাসমেত ধর! পড়িল। এই বোমাগুলি এমন উপাদানে গঠিত 
থে সরকারী-মতে সেগুলি অনায়াসে অর্ধেক রেজিমেণ্ট উড়াইয়। দিতে 
পারিত। পিংলের ফাসি হইল। বিপ্লবীর। আর একজন যুবককে বিদেশ 
ভইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্ত আফগানিস্থানাভিমুখে পাঠাইতেছিল, পথিমধো? 
সেও ধর] পড়িয়া গেল। পুলিশ লাহোরের এই বিপুল বিপ্লব চেষ্টার 
আভাস পাইয়। অতি ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী খোঁজখবর করিয়া এক 


৯১৫ 
২১ ফেব্রুয়ারী 
বিদ্রোহের দিন 


পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম ১৭৩ 


মামলা খাড়া করিয়া তুলিল। ইহার একদলে ৬১ জন, একদলে ৭২ জন 
ও একদলে ১২ জন আসামী । ২৮ জন বিপ্রবীর 
ফাসি হইল; ২৯ জন খালাস পাইল; অবশিইদের 
নান! সম:য়র জন্য জেল হইল। বিশিষ্ট লোকদের 
মধ্যে অধ্যাপক ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। পরমাননের 
হরদয়াল প্রভৃতির সহিত পরিচয় ছিল বটে, কিন্ত তিনি কখনো বিপ্লববাদ 
বা হুত্যাদি করিবার মত পোষণ করিতেন না । তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি 
সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন? বিপ্লবীদের ষে সব আত্ম5রিত প্রকাশিত হইয়াছে-_ 
তাহাতে কোথায় ভাই পরমানন্দের নাম নাই। পুলিশের চক্ষেই কেবল 

তাহার অপরাধ আবিষ্কৃত হইঙ্নাছিল। 
লাহোর ষড়মন্ত্র'মামলার লময়ে ভারতী বিপ্রববাদীদের বিপ্লবের বিচিন্ত 
চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহাদের সহিত আমেরিকাবাসী 
গদরে'র সহিত ঘনিষ্ট যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মান কঙ্সাল ও গুগুচরদের 
নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত 
হইয়। সেথান হইতে বোম ও অন্তান্ত বিক্ষোরক আমদানী, ডাকাতি ও হত্যা 
প্রভৃতি ভীষণ কার্য জনসাধারণ জানিতে পাবল। 


লাহোর বড়বন্ 
মামল! 


তর সাহায্যে 
টিতিদি হইয়াছিল ; সেই আইনের সাহায্যে সরকার ১৬৮ জন 


পঞ্জাবীকে বিপ্লবী সন্দেহে অন্তরায়িত কত্রিযাহিলেন। 

[0£1938 0:019979০ নামক আর একটি বিধি অন্গুপারে ৩৩১ জন্‌ 

লোককে ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়; 

প্রত্যাগত শিখদের মধো ২,৫৭৬ জনকে নিজ পিজ গ্রামে আবন্ধ রাখ! 
হইল। 

লাহোর ষড়যন্ত্রে প্রধানত শিক্ষিত লোক ছিল। তাহারা মকলেই ম'রল 

অথবা] জেলে পচিতে লাগিল। মোট কথ! এই ব্যাপারের পর পঞ্ুবেত্ 


১৭৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বিপ্লব করিবার শেষ আশ। নষ্ট হইল। এই সকল রাজনৈতিক বিপ্লক 
দমনকর্মে শিখ সপ্দীরগণ, পঞ্জাবী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ সরকারুকে 
বিশেষভাবে সহায়ত! করিয়াছিলেন; তাহাদের সাহাষ্য ব্যতীত কেবণ 
পুলিশের পক্ষে এক্পভাবে কাধ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। 
সরকারের চক্ষে পঞ্জাব শান্ত হইয়! গেল। ১৯১৬ সালে লাটসাহেৰ তাহার 
ব্রিপোর্টে এ কধাই ব্যাপকভাবে লিখিয়াছিলেন। 


চতুর্থ পর্ব 
বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা 


যুরোগীয় বুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের রাজপীতি আন্দোলনকারীরা 
ইংরাজকে সাহায্য করিয়। আশা করিয়াছিলেন ষে যুদ্ধান্তে শ।সন-পদ্ধতির' 
কিছু সংস্কার হইবে, তাহাদের বুকালের আশা আকাজ্ £কিয়ৎ 
পরিমাণে পুর্ণ হইবে; তেমনি বিপ্লবীরাও যুরোপীয় যুদ্ধে ইংরাজদের 
বিপন্ন দেখিয়। সেই স্থুযোগে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা ও দেশের 
বাহিরে ইংরাজের শত্রদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল । 
আমেরিকাস্থ প্রবাসী ভারতবাসীর! ইংরাজ-শক্র জার্মানদের সহিত মিত্রত! 
করিতে অগ্রণী হন। সেখানকার কয়েকজন বৈপ্লবিক মাফিন রাজ্যস্থিত 
জার্মান-দুতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। প্রস্তাব করেন যে, তাহারা তাহাদের 
ইংরেজ-বিদ্বেষ ও জার্মানদের সহিত তাহাদের সহাঙ্গু- 


আমেরিকার ভৃতি জ্ঞাপন করিবার জন্ত ভারতী শ্বেচ্ছাসেবকদের 

ম্বীদের একটি সৈনিক-বাহিনী গঠন করিয়া জার্মানীতে 
জামান-সহায়তার 

নি পাঠাইতে চান। বৈগ্লধিকেরা সৈস্ত, ডাজার ও 


সেবার লোকজন নিজেরাই দিবে, আর সব ভার 
জার্মান গভর্ণমেন্টের। এই প্রস্তাবকারীদের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন ॥ 
কিন্ত 'গদর' দলের নেতারা এ বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না 
তাহাদের নত ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া বিপ্লব চেষ্টা করিতে হইবে। 
“কষোমাগাটামার” যাত্রীদের প্রতি কাঁনাতীয় গভর্ণমে্টের হুব্যবহার ও ইংরাজ- 
সরকারের সহানুভূতির অভাব, কলিকাতায় তাহাদের লাঞ্ছনা প্রভৃতি ঘটন। 


১৭৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


পঞ্জাবী ও শিখ 'গদরদের মনকে ভীষণ চঞ্চল করিয়! তুপিয়াছিল। 
সেইজন্ত 'গদর* নেতারা ভারতের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টার জন্ত বেশী ব্যস্ত হইয়া 
দেশে সব লোক পাঠাইতেছিপেন। আমেরিকায় ভারতীয় ধ্প্রিবীদের 
মধ্যে শিক্নলখি৩দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £__-লাল! ৬রদয়াল, 
তারকানাথ দাস, বরকত-উল্লা, চন্ত্রকুমার চক্রবর্তী, হেরগ্বলাল গ্রপ্, 
স্থরেন্র কর । 
যুরোপেও করেকটি বিপ্লবীদল নানাভাবে সেদেশে ও এদেশে বিপ্লব- 
কাধ্যে সহায়ত। করিবার চেষ্টা করিতেছিল। শ্ামজী বৃষ্ণবর্মা ও 
তাহার সঙ্গীদের ক্রি! কলাপের কথ! পুর্বেই বলিয়াছি। শ্রীমতী কাম! 
নায়ী এক তেজন্বী পারসিক মহিল। ভারতীয় বিপ্লবী 
জানি যুববর্দের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিলেন 
ঠাহরগাকে কিন্তু ভারতীয় বিপ্লববাদকে ব! ভারতের স্বাধীনতাকে 
বৃহৎ অন্তজাতিক (17769086107) 11 150107) 
সথন্ধের সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার জন্ত বিদেশে রাষ্রসমূছের কার্য করিবার 
কথ বিপ্লবীর। প্রথমদিকে স্থিরভাবে চিন্তা করেন নাই। ১৯১১ সালে 
শ্রীযুক্ত অবনী মুখোপাধ্যায় এই উদ্দেস্ট লইয়! বিষ্তার্থীরূপে জার্মানী গমন 
করেন। অবণী জার্মান-লরকারের নিকট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের 
অভিসন্ধি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তারতবানী ও বিশেষতঃ বাঙালী যুবকের! 
যে এইরূপ কোনো বিপ্লবচেষ্টা করিতে পারে, তাক অভিবিজ্ঞ রাজনীতি- 
জ্ঞেরাও সহজে বিশ্বাম করিতে পারিলেন না) এবং অবনীকে বাধা হই! 
জার্মানী ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর যুরোপীয় মহানমর আরম 
হুইলে বুরোপের ভারতীয় বিপ্লববাদীরা পুনরায় জার্মান সরকারের সহি 
মিলিত হইবার জন্ত চেষ্ট! করিতে লাগিলেন | এই সময়ে দুইটজারল্যাণ্ডে 
একদল যুবক আশ্রর গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা বিষয় অনেক 
জল্পনা কল্পনা করিতেন। চেম্পাকন্মন্‌ পিল্লৈ নামক একজন তামিল যুবক 


বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়ত ১৭৭ 


'ছলেন এই দলের নেতা বা! সভাপতি । ইহাদের মলেই বীরেন্ত্রনাথ 
ট্রোপাধ্যায় নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন। জার্মানীতে অবনী মুখোপাধ্যায়, 
উপেন্্রনাথ দত্ত, বরকত উল্লা ছিলেন। আমেরিকা হইতে হরদয়াল 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
আমেরিকায় যখন জার্মান-ছুতের সহিত বৈপ্লবিকের। কথাবার্তা বলিতে- 
ছন, তাহারই কিছুদিন পরে জার্মানীস্থিত ভারতীয় বিপ্রববাদীরা একটি 
পুস্তিক! প্রকাশ করেন-__তাহার মর্ম এই যে “ভারতে 
জামনীতে এই সময়ে বিপ্লব-চেষ্টার সাহায্য করিলে জার্মানীর এই 
0 যুদ্ধে কি ন্থুবিধ! হইতে পারে ।” বাহার! এই পুম্তিক! 
প্রকাশ করেন তাহার! বাঙালী-নামধারী । এই পুণ্তক! জার্মান-গভর্ণ- 
মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার ফলে বৈপ্লবিকেরা 0701 
()%০০এ আহ্ছত ভন । জার্মান গভর্ণমেন্ট ভারতীয় বিপ্লববাধীদের কিছু 
ংবাদ রাখিতেন এবং প্রবাসস্থিত বৈপ্লবিরদদের কে কোথায় আছেন 
তাহারও সন্ধান রাখিতেন। জার্মান-সরকার স্থির করিলেন বে ভারতীয় 
বৈপ্লবিকদের গ্বাধীনতা-সমরে তাহার! সাহাব্য করিবেন। 
এই অপ্রত্যাশিত সাহাধ্য পাইয়। বৈপ্লবিকের। আশাঘিত ছইলেন এক: 
এই কয়সর্তে কর্মক্ষেঞ্ে অবতীর্ণ হইলেন? (১) বৈগ্লাবিকেরা জার্মান 
ঁ গভর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে একটা] জাতীয় খণ গ্রহণ 
জাম নদের সহিত করিধেন। তীহারা এক দলিলে দন্তখত করিক। 
বারি দেন, যে ভারত স্বাধীন হইলে বৈপ্লবিকেরা এ খপ 
শোধ করিবেন। (২) জার্মান! অন্ত্রশঙ্াদি লরবরাছ কঠিঝে ও 
দেশ-বিদেশে তাহাদের হত প্রতিনিধি (০078518) আছে সকলে বৈধ্াবিকদের 
কমের সহাবতা করিবে। (৩ তুর্কী-গভর্পমেষ্ট তখন নিরপেক্ষ 
()93১) ছিল, জামানদের পক্ষ হইয়া! বিত্রশক্ষির বিপক্ষে কাহাফ যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে হইবে $ এই 'জেহাম' ঘোষণায় কলে ভাঙতীর় সুললযা নে 
কহ 


১৭৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারপ করিবে ও তাহাতে ভারতে বিপ্রব-চেষ্টার স্ুবিধ 
₹ইবে। (ভূপেন্ছনাথ, বঙ্গবাণী ১৩৩১, আশ্বিন ) 

১৯১3 সালের শেষাশেষি জার্মানীতে ভারতীয় বৈগ্নবিক-কমি” 
(সরকারী নাম [10111247 17097১67)615:009 002701609) সংস্থাপিত হইপ 
এই কমিটির সর্বপ্রথম কর্ম হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের সংবা' 
দান কর! ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ প্রেরণ । এই আহ্বানে 
দেশে ও বিদেশে সাড়া পড়িয়। গেল। এই কমিটির নির্দশেমত অনেক 

বিপ্লবমত-বিশ্বাসী ছাত্র দেশে চলিয়া আসে) তাহাদের 


জামানীতে রর ৃ এ 
ভারতীয়-নৈপ্নবিক অনেকে বালিন ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। পিংলে€ 
সমিতি বালিন হইয়! ভারতে ফিরিয়াছিলেন। এই কমিটিতে 


৫ রাঞ্জামহেন্ত্র প্রতাপ, বরকত-টল্লা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধায় 
ডাঃ মনকুর, হরদয়াল ছিলেন । চারিদিক হইঠে যুবকদের অর্থ দিষ? 
ভারতের চারিদিকে প্রেরণ করা হয়, যেন তাহার! নির্দিষ্ট ব্ক্তিদের এহ 
সংবাদ ও কর্মের জন্ত অর্থ প্রদান করেন। ভারতের চারিদিকে বু 
হইতে যুবক পর্যন্ত ধিভিন্ন স্তাশনালিষ্ট ও বৈপ্লবিক নেতাদের নিকট সংবাদ 
প্রেরণ কর! হর ও অক্ত্রাদি আমদানীর বাবস্থার চেষ্টা করিবার পরামণ 
দেওয়া হয়। কমিটি স্থাপনার প্রারস্ত হইতে ভারুতীক়্ সমস্ত বৈপ্লবিক 
দলগুলিকে এফত্র করিয়া! কর্ম করিবার চেষ্টা করা হয়। বাহিরে 
আমেরিকার “গধর' দল বাপিন-কমিটির সহিত সম্মিলিতভাবে কর্ম করিতে 
আরস্ভ করায় কমিটির বিশেষ লোক-বল লাভ হয়। এই সময়ে হাজার 
হাজার শিখ ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ( ভূপেন্দ্রনাথথ) 

যুদ্ধ খনাইর! উঠিলে বৈপ্রবিকদের কর্মচেষ্ট। ও জার্মানদের সাহাধ্য করি- 
বার ইচ্ছা প্রবল হইল। খধরকত-উল্লা ভারতীয় বঙ্গীসৈনদের মধ্যে ইংরাভ- 
বিষেধ গ্রচারের চেষ্টী কম্সিতে লাগিলেন। পিল্লৈ বাণিন হইতে বৈদেশিক 
খবর প্রেরণের গুপ্ত সাঞেতিক কোড (০০০৪) শিখিয়! তাহার এক বিখ 
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চরকে তাহা! শিখাইয়া তাহাকে শ্তামরাজ্যে প্রেরণ করিলেন । সেখান হইতে 
যুদ্ধের সংবাদ ছাপা য়া চারিদিকে গ্রচার করিবার 
প্রবাসী বিদবীদের মতলব হয়। হেরম্বলাল গুপ্ত আমেরিকার জার্মানদের 
হরির কেটি হন; তাহার পরে ডাক্তার চক্্রকুমার এ 
কার্যোর ভার প্রাপ্ত হন। বালিন হইতে পারস্তের পথে বসম্ত সিংহ, 
কেদ্ারনাথ ও করসাম্প (পাশীমুবক ) ভারতে আসিতেছিলেন ; পথে 
ইংরাজের হাতে পড়িয়। তাহার! প্রাণ দেন। রাজা মন্ত্েন্্র প্রতাপ বৃন্দাবনের 
প্রেম-মহাবিষ্ভালয় নামক একটি টেকৃনিক্যাল স্কুলের স্থাপয়িতা; এই 
ধনী যুবক যুদ্ধারস্ভের কিছুকাল পরেই আফগানিস্থানের পথে ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিয়া যান ও যুরোপে উপস্থিত হইয়৷ জার্মনীস্থিত ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হন। তাহার গ্রতিভাবলে 
রাজ। মন্ত্র. তিনি অল্পদিনের মধ্যে জার্মান ফরেন-অফিসের সহিত 
সিন সখাত স্থাপন করিয়া লন ও ০:99: 00162এবু 
সহিত ভিনি ও বরক ত-উল্ল1! আফগানিস্থানে ষড়যন্ত্র করিবার জন্ত উপস্থিত 
হন। মন্তেন্তপ্রতাপ এশিয়ার বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতের 
বাছিরে বিপব-চেষ্টার জন্ত তিনি বছলপরিমাণে দায়ী । 
জার্মানদের সহায়ত! লাভের জন্ত যেমন জার্মানীতে একদল বিপ্লবী চেষ্ট:. 
করিতেছিলেন, আমেরিকায় আমেরিকান-জার্মানদের ও মাফিন-সরকারের 
সহানতৃতি আকর্ষণের চেষ্টাও হইয়াছিল । এই উদ্গেন্টে শ্রীনুরেন্র কর 
আমেরিকায় রওনা হয় ? এই ক্ষীণ ক যুবকের অদম্য উৎসাহ অসম সাহস 
ছিল। 'ইনি হরুদয়াল গ্রতিটিত ও দ্বামচজ্জ পরিচালিত 
আমেরিকার দয়? দলের সহিত ঘমিষ্টভাবে বুস্ত হন ও মার্কিন- 
রেত্র কর দেশের জনসাধারণের নিকট ভারতের বথ প্রচার 
করেম। *বিগত মহাযুদ্ধের পর বখন গ্রেনিভেন্ট উইলসন্‌ “চৌষ দা সতেরি, 
ছি করেন, সেই সময় এই সুরেন্দ্র কয়ই তাহার মধ্যে ভাতের স্বাধীনতা 
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দাবী উল্লেখ করিবার জন্তু প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। 
তাহার চেষ্টাতেই গগদর'-সমিতি ভারতে বিপ্লব*সাধনের জন্ত তিন লক্ষের 
অধিক টাক! এবং বছলোক পাঠাইতে পারিয়াছিল। (বিপ্লববাদ ) 
জার্মানদের যড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিল (১) ভারতের পশ্চিমপ্রাস্ত, (২) 
শ্বামরাজ্যর বাক্কক সহয় ও (৩) জাভাবীপের বাটাভিয়! সর । শেষোক্ত 
ছুইটি কেন্দ্র আমেরিকাস্থিত জার্মানদূতের অধীন ছিল? তাহারই ব্যবস্থা 
ও আদেশক্রমে সাংহাই ও জাভার জার্মান-কম্সালের! 
ষড়যন্ত্রের কেশ কাজ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম গ্রান্তস্থিত 
কেন্ত্রের কাজ ছিল প্রধানত মুসলমানজাতি ও রাজ্যসমূছের মধ্যে ইংরাজ- 
বছেষ স্থপ্টি; এটি জার্মানীর ফরেন-অপিসের অধীন ছিল বোধ হয়। 
বঙ্গে বালিন-কমিট সংস্থাপনের ও জার্মান সাহায্যের বার্তা! যুরোপ ও 
আমেরিক1 হইতে প্রেরণ করাহয়। অর্থও লোকদ্বারা প্রেরিত হর 
এবং সে অর্থও নিরাপদে পৌছায় । এই সংবাদের ফলে অনেক 
বাদান্বাদের পর বিভিষ্ন দল একত্র হইব! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
বালিন হইতে প্ল্যান ( 6197) ) ঠিক ছিল বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে 
হইবে। সেইজন্ড বৈপ্রবিকেরা 2 & 5০208 প্রতিষ্ঠিত 0101597591 
071501100 নামক কারবার থুলিয়াছিলেন। ( ভূপেম্্রনাথ )। বাক্ককের 
বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইবার জন্তু ভোলানাখ 
বাংলার বিনবীদের চট্টোপাধ্যার নামক জনৈক ধুবক প্রেরিত হইল। 
বি ১৯১৫ সালের গোড়ায় জিতেস্ত্রনাথ লাহিড়ী গুয়োপ 
হইতে ফিরিয়া আসিয়! বাংলার বিপ্রবীদের সংবাদ দিলেন যে জার্মানরা 
বাটাভিয়ায় বাঙালী-বিপ্লবীদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ত বলিয়াছেন । 
নয়েন্্রনাথ ভট্টাচার্য জার্মানদের লহিত লাক্জাৎ করিবার জন্ত 0. 219617, 
নাম লইন্ব! বাটাডিয়া! বাজ! করেন। এ মাসেই অবনী নুখোপাধ্যার জাপানে 
প্রেরিত হইল। 
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মার্টিন ওরফে নরেক্র বাটাতিয়ার উপস্থিত হইয়! জার্মান-কম্সালের সহিত 
পরিচিত হইলেন এবং খবর পাইলেন যে অন্ত্রশত্তরবোঝাই জাহাজ 
আমেরিক। হইতে রওয়ানা! হইয়াছে । নরেন্রের কথামত এী জাহাজ হুদার- 
বনে আসিয়! ভিড়িবে ঠিক হইল । [নুঞ্পঠ & 9০09 নামক ছদ্পনামধারী 
কারবারে জার্মান-এজেপ্টরা ৪৩,**০ টাকা তারযোগে 
প্রেরণ করে; পুলিশ জানিবার পূর্বেই প্রায় ৩৩,০ ** 
বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। নরেন ১৯১৫ সালের 
জুন মাসে দেশে ফিরিয়া আসে। যতীন্দ্রনাথ, যাছুগোপাল, নরেক্, 
ভোলানাথ, অতুল ঘোষ প্রভৃতি বিপ্রবীরা আমেরিকা হইতে আগত 
81৮৮600৮ জাহাজের বন্দুক গোলাগুলি কোথায় কিরূপ রাখিতে হুইবে 
সেবিষয়ে পরামর্শ করেন। স্থির হইল নুন্দরবনের হাতিয়াতে, কলিকাত। 
ও বালেশ্বরে সেগুলি ভাগ করিয়! রাখিতে হটবে। বাংলাদেশে সে-সময়ে 
যে টৈশ্ত ছিল তাহার জন্ত বিপ্লবীর। ভয় পায় নাই? কিস্ত অপর প্রদেশে 
হইতে সৈশ্ত যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্ক প্রধান 
প্রধান রেলওয়ে ব্রীজগুলি উড়াইয়! দিবার পরামর্শ 
হ₹ইল। বর্তীন্্র মাদ্রাস রেলপথের বালেশ্বরে, ভোলানাথ বেজল-নাগপুর 
রেলওয়ের চক্রধরপুরে, সতীশ চক্রবর্তী ইষ্ট-ইগ্ডিয় রেলওয়ের অজয়ের ব্রীজ 
উড়াইরা দিবার জন্ত প্রেরিত হইল। এছাড়া আরও অনেক আজগুবী 
করন! হইয়াছিল। 

মুরোপের ফরাসী চার-বিভাগ ভারতীয় বিপ্রবকারীদের যড়যন্ত্রের কথা 
প্রথম জানিতে পারে। আগষ্ট মাসে ফরালী পুলিশ ইংরাজ-সরকারকে 
জানাইল যে তাঝার! জানিতে পারিয়াছে এই মাসে বাঙ্গালী বৈপ্লবিকের! 
একটা ঝড় রফম বিপ্লব ঘটাইবে এবং জার্মানরা 
তাহাদিগকে সাহাহ্য করিতেছে । ৭ই আগস্ট পুলিশ 
হারি এড সন্দের দোফান খানাতল্লামী করিল; করেফ 


মার্টিন ওরফে 
নংরন্্র ভট্টাচার্য্য 


বিপ্লবের প্লান 


বালেম্বরের 
এম্পেরিয়াম 
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জনকে গ্রেপ্তার করিল । বালেশ্বরের 72019077910 খানাভল্লাী করিতে 
করিতে স্ন্দবরবন-হাতিয়ার একখানি ম্যাপ আবিষ্কৃত হইল ও 'নাভেব্রিক* 
ভাহাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও পুলিশ সংগ্রহ করিল। পুলিশ এখানে 
যে-সব সংবাদ পাইল,তাহাতে সে আর স্থির থাকিতে পাব্রিল ন/। ম্যাজি- 
টেট অনেক পুলিশ, সৈম্ত ষেগাড় করিয়া যতীন্দ্র-গ্রমুখ নিরুদ্দেশ বিপ্রবী- 
দের ধরিবার জগ্ত যাত্র। করিলেন। বালেশ্বর হইতে ২০ মাইল দুরে কপ্ডি- 
পাপ নামক পার্বত্য স্থানে পঞ্চ বিপ্লবীর সহিত পুগ্িশের সাক্ষাৎ হইল। 
চিত্তপ্রিনন মার! পণ্ড়ল ; যতীন্দ্রনাথ সাজ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়! অল্পকাল 
পরেই মারা যান। নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ ধরা পড়িল। প্রথম 
দুইজনের ফাসি হইল) জ্যোতিষের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইল ; 
বর্তমানে জ্যোতিষ বহরমপুরের পাগ্লা-গারদে। এই থটনার পর বাংলা 
শিপ্নবাদের মেরুদণ্ড তাঙ্গিয়৷ গেল। 

140.6720 জাহাজের কোনো সংবাদ ন! পাইয়। তাহার! অত্যন্ত উদ্ধিগ্ 
হইয়া ছুইজন কর্মীকে গোয়ায় প্রেরণ করিল। সেখান হইতে ভোলানাথ 
0. 02669109) নামে বাটাভিয়ায় “মারটিনকে এক তার করে) ইতিপূর্বে 
মার্টিন বাটাভিয়ার জার্মান দূতের সহিত কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্ত 
গিয়াছিলেন। গোয়ার তারের ব্যাপার পুলিশ জানিয়! সেখানে খোজ 
করিয়! ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে ধরে। তোলানাথ কয়েকদিন পরে 
পুণার জেলে আত্মহত্যা করে। ওদিকে নরেন দেশে 
বিপ্লব-চেষ্টার সকল আশা নিভিয়! গেল দেখিয়া 
বাটাভিয়! হইতে আমেরিকায় পলায়ন করিল। রাস- 
বিহারী লাহোরে বিদ্রোহ জাগাইতে অসমর্থ হইয়া ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হইয়'ছিলেন। তাহার পলায়ন ব্যাপারট। বড়ই 
অদ্ভুত। রাসবিহারীর নামে হুলিয়। ছিল) তথাচ সমস্ত বাধ! অতিক্রম 
করিয়া! তিনি পুলিশকে ফাকি দিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জাপান 


বিপ্রবীদের 
শেষ দশ! 


বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা ১৮৩ 


এইতেছেন | রাসবিহারী [» [. 0০০ নাম লইয়া ও রবীন্দ্রনাথের 
আত্মীয়--তাহার পূর্বে জাপানে গিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে 
'১৯১৯১০৭৮ গ্রভৃতি লইয়া গেশতাগী হইলেন। 118%97197 আসিবার 
,4ন কথ! তখন তিনি জাপানে । অবনী মুখোপাধ্যায় রাসবিহারীর সহিত 
পরামর্শ করিবার জন্ত জাপান গিয়াছিলেন। টোকিওতে রাসবিহাত্ীর 
বাহত অবনীর দেখ! হইল। তাহার! এ অঞ্চলের সকল বিপ্রবীকে সংঘবদ্ধ 
কারলেন এবং চীনদেশস্থ জার্মানদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞ।পন করি- 
লেন। সাংহাই-এর জামান-কন্সালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিয়া! 
ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেশ। [কস্ত 
অবশী ফিরিবার সময়ে সিডাপুরে ধর! পড়িল? তাহার নোটবুকে অনেক 
ঠকানা, বিপ্লবীদের অনেক তথ্য টোকা ছিল; এই খাতা হইতে পুণিশ 
ননেক ঘটনা অনুসন্ধানের সুবিধা! পাইল। বিচারে অবশীর মৃত্যুদণ্ড 
হইল। কিন্তু সে মৃত্যুকে এড়াইল; সিডাপুর কেলা হইতে পলায়ন 
সঈটারয়। অসহা কষ্ট সহা করিয়। জাভায় আশ্রক্স গ্রহণ করে, সেখানে একজন 
এরোগীয়ের ভূত্য হুইয়৷ যুরোপে চলিয়া! গিয়া %শিয়াতে বাস করে। 

১৯১৫ সালে অক্টোবর মাসে সাংহাইতে একজন চীনার নিকট ১২৯ 
পিস্তল ও ২০,৩৮০টি টোট। পাওয়া গেল। সেগুলি কলিকাতায় অমরেজ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবার কথা ছিল। সেগুলি বিপ্লবীর! ভারতবর্ষে 
বিপ্লবসহায়তার জন্ত প্রেরণ করিতেছিল। সাংহাই- 
এর ব্যাপার হুইতে বিপ্লবের আরও অনেক ইতিহাষ 
আবিষ্কৃত হইয়! পড়িল ॥ ত্রদ্দদেশেও সৈনিকদের মধ্যে 
চঞ্চলত! দেখা দিয়াছিল। রাজদ্রোহ অপয়াধে অমরসিং নাক একজম 
পঞ্জাবীর মান্দালেতে ফ|সি হইল। সিঙাপুরের সৈল্তদের বিদ্রোহের কল 
পূর্বেই বলিয়াছি। মোট কথা সর্বত্রই এনপভাবে বিপ্লবের আবত' শেষ 
হইয়। আলিতেছিল। এইবার আমরা মাভেরিক (1485530% ) প্রত্ৃতি 


সাংহাই ও নিঙাপুরে 
বিশ্বের আত।স 


১৮৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


জাহাজের কি হুইল এবং কেন সেগুলি ভারতে আসিয়া পৌছিল না সেহ 
ইতিহাস অনুধাবন করিবঝ। 
মাভেরিক ( 812৮6110) ছিল 99108510০01] কোম্পানীর তেলের 
জাভাঙ্গ। একটি জার্মান কোম্পানী সেই জাহাজখানি ক্রয় করিয়1 বিপ্লবীদের 
হাতে সমর্পণ করে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে কালিফোণিওর ৭1৮ 
[৩৫7০ নামক এক বনদর হইতে খালি জাহাজ রওয়ানা হইল। 'গদর”দলের' 
নেত৷ রামচন্দ্র ও স্তানফ্রানমিস্কোর জারমীন-কন্সাল এই জাহাজের ব্যবস্থা 
করেন। ২৫ জন নাবিক ইহাতে ছিল, তন্মধে। 
ভারি গাচজন ভারতবাসী নিজেদিগকে পারসিক বলিয়া 
সঃ পরিচয় দিয়া চালাইয়! দেয়। কথা ছিল 4717€ 
[,97500 নামে আর একথানি জাহাজে জার্মানর! 
বন্দুক প্রভৃতি লইয়! পথে আসিয়া 'মাভেরিককে ধরিবে। কিন্তু সে 
জাহাজ পথেই মাফিণ-গভ ঁমেপ্ট কর্তৃক ধৃত হয়? ওয়াশিংটনের জামান 
কন্দাল মালগুলি তাহার নিজদ্ব বলিয়! দাবী করিলেন, কিন্তু মাঞ্চিণ-সর- 
কার তাহ! গ্রাহথ না করিয়া সেগুলি বাের়াপ্ত করিলেন। 19৮0710| 
বহুকাল অপেক্ষ! করিয়া যাভার দিকে খালিই রুওয়ান! হইল। বাটাভিয়ায় 
জাহাজথানি কয়েকদিন থাকিয়া পুনরার আমেরিকায় ফিরিয়! যায় ) সেই 
জাহাজে নরেন্দ্র ভট্টাচাধ্য আমেরিকায় পলায়ন করে। 
নট 9 নামে আর একথানি জাহাজে জার্মানরা! রসদ গাঠাইয়! 
ছিল। ফিলিপাইনদবীপ হইতে জাহাজখানি সাংহাই পৌঁছিলে, সেখানে 
উছার মালপথ আবিষ্বৃত হইয়া পড়ে। কাষ্টাম্সে সমগ্ত মালগঞ্জ নামাইয়' 
লইল। অপর একখানি জাহাজেও গোনাগুবি আসিতেছিল, সেখানি 
আন্বামানের কাছে হারা কুজার ডুবাইয়া দেয়। 
01058201983 236০ 3 এর রসদ সরবরাহের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও" 
জামণনর! ভারতে অর্থ ও রসদ পাঠাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইল না / 


বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা ১৮৫ 


ভাগাক্র:ম কোনটিই রুতকাধধ্য হইতে পারে নাই । ০1000 ও 73০6171 
নামক দ্রইজন আমেরিকান-জার্মান [79101 9 জাহাজে আসিতেছিল ;. 
তাহার! ধর! পড়িয়া আমেরিকার প্রেরিত হইল। 
ভালক্রাদসিসকোর শিকাগোতে চ12১৫০, 7০৫1: ও হেড়ম্বলাল গুণ্ডের 
মোকদদম। 
বিচার হইল ও সকলেই শাস্তি পাইল। শ্তান্ফ্রান- 
সিস্কোতে একদল ভারতবাসীর বিচার হইল ; কিন্তু এত গুরু অপরাধে ও- 
কাহারো ১৮ মাসের অধিক কারাগার হইল ন!। 
এইক্পে বাহিরের সাহাধ্য লইয়! তারত-স্বাধীন করিবার সকল চেষ্টা' 
বার্থ হইল। শোন! যায় জার্মান সরকার ভারতীক়-বিপ্লবের জন্ত এককোটি. 
টাক! বায় করেন; এই টাকার কিয়দংশ স্বার্থপর তথা-কথিত বিপ্লব 
বাদীর! আত্মসাৎ করিয়াছিল; কিন্তু খুব বেশীর ভাগই জামণানদের হাতেই 
পড়িয়াছিল। (বিপ্লববাদ )। 
বিপ্লব বার্থ হইল; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার মত মালমশলা, 
এখনে। আমাদের হাতে আসে নাই এবং দার্শনিক চক্ষে দেখিবার মত 
কালের ব্যবধান এখনো পড়ে নাই। তবুও যে 
বিশ্নব বার্থ করট কারণে সহজেই চক্ষে পড়ে তাহাই এখানে 
হে উদ্ধৃত কনিতেছি। প্রথমত এই শ্রেনীর বিপ্লব 
জাগরণ করিয়া দেশ শ্বাধীন কর! বর্তমান যুগে অসম্ভব; কারণ আজ- 
কালকার শাসন প্রণালী, চার-ব্যবস্থা, সমর-সঙ্জা সমস্তই ইহার প্রতিকুল। 
দ্বিভীয়ত বিপ্লববাদ দেশমধ্ো প্রচার ছয় নাই? জাতীয় জাগরণ আনিষার 
অন্ত যে সাহিত্য প্রয়োজন তাহা স্থষ্ট হয় নাই। তৃতীয়ত বাহিরের সহিত 
রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষ1 না করিয়া ভারতের রাজনীতিকে টুকৃর1 করিয়া 
দেখিবার অভ্যাসবশত তাহারা ক্ষুদ্র ঘটনায় জোর দিয়াছিলেন। দেশের" 
মধ্যে ডাকাতি, হত্যাদির ফলে বিপ্লববাদীর! দেশের মধ্য হইতে প্রাণ পাইল: 
না--অথচ বাহিরের চক্ষে ভারতকে বড় করিরা ভুলিবায় চেষ্টা আন্ত- 


১৮৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


তিক সন্ব্ব-স্থাপনের চেষ্টা! তেমন নিষ্ঠার সহিত গৃগীত হয় নাই। চতুর্থত 
বন বক অনুষ্ঠানে বাঙালী, পঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতি জাতিরা অসমসাহস, 
কর্তব্য-নিষ্ঠা দেখাইয়াছিল। কিন্তু ইহার পাশেই কণর্ধ্য স্বার্থপর ৩1, 
নীঁচতা। অর্থ লোভ, বিশ্বাস-ঘাতকত বাস! বাধিয়াছিল। “পঞ্জাবী বৈগ্নবি- 
কেরা বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবোগ্থমের চেষ্টায় পঞ্জাবীর৷ প্রাণ দিয়াছে, 
মার বাঙ1লাদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা চুরি করিয়াছে। কথাট। 
অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিখিশেষের দোষ ত্যাগ কারিয়! 
সমষ্টির গুণ গ্রহণ করিলে গুণের দিকেই পাল্ল। ভারি হয়।” (তুেন্দ্রনাথ)। 
কিন্ত ব্যক্তির দোষে জাতিও কলক্কত হয়, কাধ্যও পণ্ড হয়। বৈপ্লবিক 
কর্মশীলতা জাতীয় জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই বণিয়। আজ 
ভারতবর্ষ সে-পন্থ!। ত্যাগ করিয়া অহিঃসক-মান্দোলন গ্রহণ করিয়াছে 
এবং ভাব্রতবাসী হিংসার পথে চলিয়া, হত্যাকাণ্ড করিয়া রাজনীতিকে 
পঞ্ধিল করিবে না ঝলিয় কৃতসংকল্ হইয়াছে। 


পঞ্চম পর্ব 


বাংলায় নৃতন আইন 


গত ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে বডলাট বাহাছুর বিশেষ হুকুম জারী 
(01017081509 ) করিয়। বাংলাদেশকে বিপ্লবী বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছেন ৪ 
এবং দেশকে “আতঙ্কের হাত হইতে রক্ষা! করিবার 
ই ভরন্ বিশেষ আইন জারী করিয়াছেন। সেই আইনের 
২৪ অস্টোবর _ সাহাযো তাহারা প্রায় ৭২ জন যুবক ও কর্মীকে বন্দী 
করিয়াছেন। ৫০* স্থানে খানাতলাস হইরাছে। এই সকৰা স্কানে খান! 
তল্লাসের উদ্দেশ্য - বোমা, রিভলবার, মসার পিস্তল, অগ্রিকাণ্ডের সরঞ্জাম, 
মনল! ও নিষিদ্ধ পুস্তক প্রভৃতি পাওয়া। কিন্তু কোনো স্থানে কিছু পাওয়া 
গিয়াছে বলিয়া কাগজে জান! যায় নাই । নিয়ে আমর এই আইনের মম 
উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
“বাঙ্গালার সংশোধিত ফৌজদারী নূতন আইনে” এই প্রকার ব্যাবস্থা 
আছে ২. 
যেকোন লোক গ্রাথম ধারার অপরাধে অপরাধী, এই নুতন আইন 
অনুসারে নিযুক্ত কমিশনারদের নিকট স্থানীয় সরকার তাহাদের বিচারে 
লিখিত আদেশ দিতে পারেন। 
এই আইনের মামলার বিচার তিনজন কমিশনার করিবেন। বিচারফ- 
দের মধ্যে বিচার-বিভাগের অন্ততঃ ছইজন লোক 
লইতে হইবে। তাহাদের অন্ততঃ তিন বৎসরকাল 
দায়রাজত বা অতিরিক দায়রাজজের কাব কর! 


১৯২৪ অকের 
নুতন আইন 


২৮৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


দরকার, আর একজন হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবার মত উপযুক্ত হওয়া 
ঘরকার। 

আসামীর! বিচারার৫থ উপস্থিত ন| হইলেও এই নূতন আইন অনুসারে 
নিষুক্ত কমিশনারের! তাহাদের বিচার করিতে পারেন। বিচারের সমর়' 
কমিশনারের) ৩৫৬ ধার! অনুসারে সাক্ষ্যবাক্য লিপিবন্ধ করিবেন। 

বিচারের জন্ত আবশ্তক মনে করিলে কমিশনারের! মামলা! মুলতুবী 
র্লাখিবেন, অন্তথ! মূলতুবী রাখিতে বাধ হইবেন ন]। 

কমিশনারদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে অধিকাংশের মত গ্রাহথ হইবে। 

কমিশনারের! আইন অনুযায়ী যে কোন দণ্ড ব্যবস্থা কত্রিতে পারিবেন। 

কমিশনারেরা কোন আসামীর বিচার করিবার সময়, যে-বাক্তি কোন 
অপরাধের সহিত গ্রতাক্ষভাবে সংগ্লি্ট অথবা! তাহার সাহাধ্যকারী, তাহার 
সম্বন্ধে সকল কথ! জানিবার জন্ত যে-বাক্তি তাহার জান) সকল ঘটন! ও 
সফল লোকের নাম প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাকে ক্ষমা করিতে 
পারিবেন। 

কমিশনারের বিচারে দণ্ডিত যে-কোন ব্যক্তি হাইকোর্টে আগীল 
করিতে পারেন । হাইকোর্ট ৩১ অধ্যায়ের নিয়ম অনুসারে সে আপীলের 
(বিচার করিবেন। 

যখন কমিশনারের প্রাণদও্ দিবেন, তখন সে-মামলার কাগজপত্র 
হাইকোর্টে পাঠাইবেন। হাইকোর্ট দণ্ড সমর্থন না করিলে আসামীর দণ্ড 
হইবে না। 

যে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিবেচনা করিবেন অথবা এবপ বিশ্বাস 
করিবার কারণ দেখিবেন যে, কোন ব্যক্তি 

(১) তারতীর অন্ত্রআইন (১৮৭৮ খৃঃ) ও বিস্ফোরক-আইনের 
€ ১৯*৮ খঃ) ধারার বিক্ুন্ধে কোন কাজ করিয়াছে, করিতেছে অথবা 
করিতে উদ্ভত হইয়াছে 


ংলায় নুতন আইন ১৮৯ 


(২) দ্বিতীয় ধারার 'কধিত অপরাধ করিগ্নাছে, করিতেছে 'অথব। 
করিতে উদ্ভত হইয়াছে, যে-ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশ্বাস করিবেন যে, 
নে-ব্ক্তি কোন সমিতির ( যেরূপ সমিতির উদ্দেন্ ব! কার্যয গ্রণালীর মধ্যে 
এরূপ কার্পা অথব! এন্নপ অপরাধ করার কথা আছে ) সন্ত বা সেরূপ 
কোন সদস্য কর্ভৃক পরিচালিত অথব। উত্তেজিত হইয়া! থাকে, তাঁছ! হইলে 
তাহার! নিম্নলিখিতরূপ এক বা একাধিক আদেশ দিতে পারেন; 
সে ব্যক্তি-- 

(ক) আদ্দেশমত কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ বাসস্থান ও তাহার পনি- 
বর্তনের কথ। জানাইবে। 

(খ) নির্দেশমত সময়ে ও নিয়মে পুলিশের নিকট নিজের লম্বন্ধে 
রিপোর্ট দিবে। 

(গ) নির্দেশমত চলিবে এবং নিষিদ্ধ কার্ধ্য হইতে ক্ষান্ত হইবে। 

(থ) বুটাশ ভারতের মধ্যে নিদিষ্ট স্থানের মধ্যে বাস করিবে ॥ 

(ড) আদেশপত্রে কথিত স্থানে প্রবেশ অথব। বাস কত্বিবে না। 

(6) কোন জেলে হাজতে রাখ! হইবে। 

বড়লাটের সম্মতি ব্যতীত স্থানীয় সরকার বাংলার বাহিরের কোন 
স্থান (ধ) দফ। অনুসারে এবং কোন জিলা (5) ঘফ! 
অনুসান্সে নির্দেশ করিবেন ন1। 
স্থানীয় সরকার (৯) উপধার! অনুসারে আদেশ করিতে পায়েন। 

(ক) যে ফোন স্থানে তাহার বিনা! পরোয়্ানার গ্রেপ্তার । 

(ধ) যেকোন স্থান খানাতল্লাস; যে স্থান (১) উপধারা! অস্যারী 
অপরাধ করিবায় জঙ্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে অথবা! হইবার উপক্রহ 
হইতেছে। 

সরকারের যে-কোন কর্মচারী, স্থানীয় সরকার কর্তৃক সাধারণ অথব! 
বিশেষক়াবে ক্ষত! প্রাঙ্থ হইয়। যেকোন লোকে, বিনা পায়োয়ানাহ 


নৃতন ক্ষমতা 


১১৩ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


গ্রেপ্তার করিতে পারে। সে-লোকটার সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সনেহ ধাকিলেই, 
তাহার বিরুদ্ধে ৩২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশ করিবার মত 
খইন অন্ুদারে কারণ ঘটিলেই, তাহাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করা চলিবে। 

যে-ব্যক্কি উক্ত ধার! অনুযায়ী অপরাধ করিয়াও আদেশ অগ্রান্থ করিবে 
তাহাকে কারাদও দেওয়া হইবে এবং জরিমানাও করা যাইতে পারে। 
কারাদণ্ডের পরিমাণ তিন বৎসর পর্য্যস্ত হইতে পারে। 

আদেশ প্রদানের এক মাসের মধো স্থানীয় সরকার ছুইজন বিচারকের 
(২য় দায়রা! জজ, অথব। অতিরিক্ত দায়রা জজ বাহার অস্ততঃ € বতসর- 
ফাল উক্ত পদদে কাজ করিতেছেন) নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের কারণ, 
ঘটন1 ও বিবরণ আদি উপস্থিত করিবেন। যে-সকল বিবরণ তাদত্তের 
পাক্ষে উপযোগী, এবং পরে যে-সকল বিবরণ জান! যাইবে, যে-সকল অণ্ড 
যোগ আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হইবে, সে-সম্বন্ধে আসামী যে 
উত্তর দিবে সে-সব উপস্থিত করিতে হইবে । বিচারকেরা বিচার বিবে- 
চন! করিয়া! স্থানীয় সরকারের নিকট ব্রিপোর্ট করিবেন--এ্রক্ূপ আদেশ 
ধ্রদান কতবার আইন সঙ্গত ও যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়। তীহারা মনে 
ফরেন কি না। 

এই নূতন আইন অনুসারে জআ্ঞানবিশ্বাসমতে যাহা! করা হইবে বা 
ফরিবার সঙ্কয্প কর! হইবে, তাহার জন্ত কোন মামলা মোঁকদদম! করা 
ধাইতে পারিবে না। 

সমিতির (বাহার উদ্দেন্ট বা কার্ধ) গ্রপালীতে নিম্নলিখিত কোন অপ- 

হিয়ার রাধ ফয়ার কথ! আছে) সন্ত অথবা! কোন সেরূপ 

সাস্ত কর্তৃক উত্তেজিত বা পরিচালিত কোন লোক 

কৃ অনুহ্ঠিত এই সকল অপরাধ। 

(ক) ভারতীর দণুবিধির নিয়লিখিত যে কোন ধারা অনুষায়ী ঘে 
কোন অপরাধ ৯৪৮) ৩১২, ৩০৪, ৩২৬, ৩৩২, ৩১৩, ৩৮৫১ ৩৮৬) ৩৮৭, 


ংলায় নুতন আইন ১৯১ 


৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫) ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮১ ৩৯৯১ ৪০০১ ৪৯১, ৪০২) ৪৩১, ৪৩০, 
৪৩৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮) 8৪৪, 8৫৪, ৪8৫৫) ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০ ও ৫০৫। 
(খ) ১৯১৮ অবের বিস্ফোরক-্দ্রব্-আইন অনুযায়ী ষে কোন 
অপরাধ। 
(গ) ১৮৭৮ অবেের ভারতীয় অন্ত্র-আইন অনুযায়ী যে কোন অপরাধ । 
(ঘ) উপরিলিখিত যে কোন অপরাধ করিবার বা তাহাতে সাহাষ) 
করিবার চেষ্ট] বা ষড়যন্তর। 
দ্বিতীয় ধার! । ভারতীয় দগুবিধির নিম্নলিখিত যে কোন ধারার 
অনুযায়ী অপরাধ (১) ১৪৮, ৩০২, ৩০৪, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩২১ ৩৩৩, ৩২৯, 
৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৯৭) ৩৯৮) ৩৯৯১ ৪০০৪ ৪০১, ৪০২১ ৪৩১) ৪৩৫, 
৪৩৬, ৪৩৭১ ৪৩৮) ৫৫০১ 8৫৪। ৪৫৭ ও ৬০৬। 
(১) উপরিলিখিত যে কোন অপরাধ করিবার বা তাহাতে সাহাষ 
করিবার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র । 
সরকারের এই আদেশের প্রতিবাদ করিবার জন্ত সমগ্র বাংলাদেশ 
এক হইল। সারা বাংলায় প্রতিনিধিবর্গের ত্বাক্ষরিত ইন্তাহার প্রকাশিত 
হইল। ৩০শে অক্টোবর কলিকাতায় টাউনহলে লর্ড. 
রা লীটনের আদেশের প্রতিবাদ-সভা হইল ও পরদিন. 
0 সমগ্র বংলার হরতাগ হইল। গান্ধীজি “ইয়ং ইতিয়া'র 
ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া! লিখিলেন “এই ঘটনায় ধেন আমাদিগকে. 
বিভ্তীধিকাগ্রন্ত না কয়ে । আজ রাউলাট এই মরিয়াছে, কিন্তু যে-ভাব 
ব্রাউলট এক্টকে জন্ম দেয়, তাহা এখনও অঙ্ুঞ্জ ও অন্লান হইয়া! রহিয়াছে ॥ 
ধতদিন ভারতবাসীর স্বার্থের সহিত ইংরাছের স্বার্থ মিলিবে না, ততদিন 
বৈল্লবিক অরাজকত। অথব! তাহাই আশহা-সংশয়, 
থাকিবেই, এবং ততদিন খাউলাট এক্টিয় নব লব 
সংস্করণ ঘর্টিবে, ইছ! 'অনিবাধ্য'। ইহার উত্তরে, 


গ্।্ীজির 
প্রতিবাদ 
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একমাত্র অহিংস! অসহযোগ আন্দোলনই মুক্তির উপায় করিতে পারিত $ 
কিন্তু আমাদের তাছা পরীক্ষা! করিবার বথেই ধৈর্য্য ও যথেষ্ট সামর্থ্য ফুটিয 
"উঠিল না।” 

কলিকাতায় কয়েকদিন পরে গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু আসিলেন। 
সকলের ইচ্ছা! স্বরাজা-দল, সত্যগ্রহী-দল, এক হইয়া! কার্ধয করেন। 
বাংলাদেশের এই নিদারুণ অবস্থ। মিলিবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা 
করিল। গান্ধীজি কলিকাতায় আসিয়া নেতাদের সহিত মিলিত হইলেন-_ 
তিনি কলিকাতায় যেরূপ অভার্থনা পাইলেন তাহাতে বেশ বুঝা গেল 
'যে লোকে তাহার সহ্নিত একমত না হইলেও তাহাকে পুজা করে। 
ান্ধীজির সহিত দ্বরাজ্যদলের মিলনের জন্ত এক সন্ধি-পঞ্র প্রস্তত হইল, 
আমার নীচে তাহা উদ্ধত করিলাম । 

গান্ধী মেছেরদাস সপ্ষিপত্ 

“যেহেতু শ্বরাজাই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য চইলেও, 
'জ দেশ বিভিন্ন প্রকার দলে বিভক্ত, যাহার! আপাতঘৃশ্তে পরস্পর বিকদ্ধ 
"কাজ করিতেছে; 

ও যেহেতু এরূপ বিরোধী কার্য জাতির হবরাজ্য-মুখে উন্নতি-বাত্রায 
পথে প্রতাবায় স্থষ্টি করিতেছে । 

ও যেহেতু ইছাই বাঞ্ছনীয় যে, বতদুর সম্ভব সকল দলকে কংগ্রেসের 
অন্তর্ভক্ত ও একই সাধনপীঠে আনিক়! ঈলাড় করান হয়? 

ও যেহেতু আবার দ্বয়ং কংগ্রেসই এক্ষণে ছুই রিরোধী দে বিভক্ত, 
'আর তার ফলে দেশের সাধনাই ব্যর্থ হইয়া! যাইতেছে; 

ও যেহেতু ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, এই অখগ্-দেশ মুক্তির সাধন! সিদ্ধ 
করিবার জন্ত এই ছই দল পুনঃ-সম্মিলিত হয়; 

ও যেহেতু বাংলার স্থানীয় শাসনপক্গ ফতৃকি বড়লাট বাহাহরের সঙ্গতি 
কইয়া দমন নীতি প্রধতিত হইয়াছে? 


বাংলায় নূতন আইন ১৯৬ 


ও যেছেতু নিম্নলিখিত ন্বাক্ষরকারীগণের অভিমতে, এই দমননীতি 
বখার্থই বিপ্লবপস্থীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া, পরস্ধ বাংলার স্বরাজাদলের 
'বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, আর তার মানে উহা বিধি-তস্ত্র ও শৃঙ্খলা নিষ্ঠ 
“আন্দোলন মাত্রের বিরুদ্ধেই লক্ষীতৃত হইয়াছে; এবং-_ 

যেহেতু এই কারণেই এক্ষণে অবিলম্বে প্রয়োজনীর হুইয়। পড়িয়াছে যে, 
কল দলকে আনগ্রণ করিয়া তাহাদের সাহচর্য গ্রহণ কর! হয়, যাহাতে এঁক্য- 
খদ্ধ জাতি সমবেত শক্তি ঢালিয়! এহ দমননীতির প্রতিবিধানে তৎপর হয়-- 

অতএব আমর। নিম্শ্বাক্ষরকারীগণ বক্ষ্যমাণ কমনীতিই সর্বধলের 
গ্রহণীয় ও পররিপানে বেল্গাও কংগ্রেসেও অবলগ্ধন করিতে সনিবন্ধ 
পরামর্শ দিতেছি £-- 

কংগ্রেসে জাতীয় কর্মওস্ত্রূপে অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করা স্থগিত 
থাকুক ; কেবল ভারতে প্রস্তত ছাড়। বস্ত্র ব্যবহার ব৷ পারধান কর! হবে 
না, এই বিষয়ে অসহযোগ-নী(তি অক্ষুপ্ন খাকিবে। 

কংগ্রেসে আরও হহা স্থুর হইয়া বাউক ফে, উহার বিভিন্ন শ্রেণী 
কর্মগালর ভার প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন দল.কুংগ্রেসের অন্তর্ভ,ক্ত থাকিয়ঃ 
ভাগ কারয়া লইবে। 

আরও স্থির কর। হউক যে, হাতে-কাট। হ্বতায় ৮1তে-বোনা খর 
প্রচলনের অন্ত যে চরকা, তাত ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় কাধ্যসাধন এবং 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিশেষ হিন্দুযুসলমানের মধ্যে এঁকা-সংবৃদ্ধির জন্ত কাব্য 
'এবং হিন্দুদের মধ্যে স্বসমাজের অস্পৃম্তত। নিয়াক রণেছ কাধ, এই কালশাল- 
কংগ্রেসের অন্তভূক্ত সকল শ্রেমীই করিবে--এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক 
বাবস্থাপক-সভ1 সংক্রান্ত কার্য করিবার ভার কংগ্রেষের সপক্ষে গ্বয়াঁজা- 
দলই গ্রহণ করিবে ও কাগ্রেসের সজ্যতগ্রের অর্গীডূত হুইয়! তাকায়? 
এই কার্ধ্য করিবে। আর এই কার্ধোর অন্ত শ্বরাজাধন নিজষত বিগ 
গ্রপ্নয়ন ও নিজ অর্থভাগ্ার বাবস্থা! কৰিবে। 

১৩ 
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যেহেতু অভিজ্ঞতাবলে বুঝ গিয়াছে, যে সার্বজনীন স্থতাঁ-কাটা বাতীত 
ভারতবর্ষ বস্ত্রবিসয়ে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে না এবং যেহেতু 
চএকায় হ্ৃতা-কাটাই জনসাধারণের সহিত কংগ্রেস বিশ্বাসী নর-নারীর 
মিলন-পরিচয়ের এক প্রত্যক্ষ ও সারখান্‌ উপায়-_ আর দেশব্যাপী চরকা 
প্রবর্তন ও খদ্দর প্রচলনের অন্তই কংগ্রেসকে তার অনুষ্ঠান-তন্ত্রের ৭নং বিধি 
প্রত্যাহার করিয়! নিন্নলিখিত বিধানটি তংস্থলে প্রতিষ্ঠা করা উচিত £-- 
সুল কংগ্রেসের বা! কংগ্রেস-কমিটির সভ্য হইতে হইলে, তাহার বয়স 
১৮ বৎসরের উপর হাওয়। চাই এবং তার রাজনৈতিক ও ক:ংগ্রেস-সংক্তাস্ত 
অনুষ্ঠানাদিতে ও কংগ্রেসের কাধানির্বাহ কালে হাতে-কাটা সুতায় ও 
হাতে-বোন। খদ্দর পরিধান না করিলে চলিবে না এবং প্রত্যেক সভ্যকেই 
প্রতিমাসে নিজের কাট সমান-পাকের সুতা পরিমাণে ২০০* গজ চাদ! 
স্বরূপ ন! দিণে চলিবে না) কেবল অনুস্থ হইলে, কিন্বা ও অন্ত অপরিহার্ধ। 
কারণে অনমর্থ হইলে অপরের দ্বার! উক্ত পরিমাণ সমান-পাকের সুত' 
কাটাই! দিলেও চলিবে। 
শ্রীমোহনাদদ করমটাদ গান্ধী 
শ্রীচিত্তরঞন দাস 
শ্ীমতিলাল নেহেরু 
ইহার পর ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে কর্ণাটদেশে বেলগাঁতে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হইল। গান্ধীজি সভাপতি হুইলেন। শ্বরাজদলের সহিত যে 
মিলনের সন্ধি-পন্র হইয়াছিল, এখানেও তাহা গৃহীত হইল। বাংলাদেশের, 
ছুরবস্থায় সকলে সহান্গভূতি দেখাইলেন। 
এদিকে বাংলার সরকারের দিক হুইতে পুর্বোপ্লিখিত অডিনান্সকে. 
পাক আইনে পরিণত করিবার জন্ত বিল আন! হুইবে স্থির হইল। 
পূর্বোক্ত আইন বিধি-অনুসারে মাত্র ছয়মাস কার্যকারী থাকিতে পারে) 
দেশে খুবই প্রতিবাণ হইতে লাগিল। তথাচ সরকারী তরফ হইতে বিগ 
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আনীত হুইল। কিন্তু কৌন্সলে সরকারী-পক্ষ ভোটে হারিয়া! গেলেন। 
সরকার দেশের মধ্যে যে ভীষণ বিপ্লব কল্পনা করিয়াছেন ও যত উদ্দাহরণ ও 
নজীর দিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী মোটেই তুই হয় নাই। এমন কিন্তার 
গ্রভাসচন্দ্র মিত্র যিনি রাউলট কমিটিতে ছিলেন, তিনিও ইহার প্রতিবাদ 
করিলেন ও সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। (৭ই জানুয়ারী ১৯২৫) 

সার হিউ ট্রিফেনসন উক্ত বিল আনিবার সময়ে বাংলার ষে বিপ্লবের 
চিত্র দিয়াছিলেন, তাহার আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া এই পর্ব শেষ 
করিব। 

সার হিউ ছ্িফেনসন বলেন, আমি ফৌজদারী দণুবিধির সংশোধন মানসে 
একটা নুতন বিল উত্থাপন করিবার প্রস্তাব করিতেছি; 
এই বিল পাঁচ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে । সর- 
কারের মতে, এই আইন চিরস্থায়ী করিয়া! রাখিবার . 
যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, রাউলাট কমিটিও তাহা! মানিয়! লইয়াছেন। 

দেশে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র বত'মান, সে-বিষয়ে ইতিপূর্বেই অনেক প্রমাণ- 
পত্র পাওয়! গিয়াছে । ইতিপূর্বেই এই বড়যন্সম্পর্কে ৩টা খুন, ছইবার 
খুনের চেষ্টা, একটি বোমার কারখানা আবিষ্কারের কথ! জানিতে পারা 
গিয়াছে; 'রক্তবাংলা নামক এক ইন্তাহার ইতিমধ্যে 
গ্রচারিত হইয়াছিল, উহাতে পুবিশ কর্মচারী এবং 
বাহার! সরকারকে সাহায্য করিতেছে বলিয়! বিপ্লবৰাদীর! সন্দেহ করিবে, 
ভাগদিগকে হত্যার ভয় দেখান হুইয়াছিল। ইহাছাড়া সরকার জুলাই 
বাসের প্রারস্ভে আরও পাঁচটা হত্যার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া খবর 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কাগজে প্রকাশিত হয নাই। 

গভর্ণমেপ্টের মতে সিরাজগঞ্জ-গ্রস্তাৰ এই বড়যন্ত্রের অনেক উৎসাহ 
দান করিয়াছিল। 

গত সধাছে (১৯২৫ জানুয়ায়ীর প্রথমে ) সরকার একখানি পুস্তিকা! 


সার হিউষ্টিফেনসনের 
বক্তত! 


ভীষণ বড়যন্ত্ 


১৯৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; আপনার! হয়ত অনেকেই শচীন্্রনাথ সান্যালের 
বিপ্লবময় জীবনের ইতিহাস জানেন,তিনি উহাতে লিখিয়াছেন যে, “যাহার! 
বলেন ভারতে বিপ্লবমূলক কোন আন্দোলন নাই, এবং দমননীতিমুলক 
কোন ব্যবস্থাকে বাছার। সরকারের অত্যাচার বলির! 
মনে করেন, তাহারা ঠিক কথা বলেন ন1। কেননা 
বিপ্লববাদযূলক এক ভীষণ বড়যন্ত্র এদেশে বাস্তবিকই আছে, এ দল বিশ্লুব- 
বাদের ভিতর দিয়াই দেশের স্বাধীনত1 আনয়ন করিতে চাহে ।” বঙমানে 
রাজবন্দী একজন বিপ্লববাদী বিপ্লববাদ প্রচারের কার্ধ্য-তালিক1 কি-ভাবে 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন আমি তাহার একটু নঞ্জির আপনাদ্দিগকে দিতে চাই। 
কি-ভাবে সমস্ত থোজ-খবর জোগাড় করিতে হইবে, এই কাধ্যতালিকায় 
তাছারই (নদেশ ছিল ₹-_ 

(১) সরকারী কার্য্যালয় (ক) আদালত (খ) থান] (গ) ট্রেজানী (ঘ) 
ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস। 

(২) পুলিশ ষ্টেশনে পুলিশের সংখ্যা, এবং প্রিজার্ভ পুলিশ । 

(৩) ইংরেজ অফিসার়াদাগর আবাসস্থল । 

(৪) রেল ট্রেশন ও রেল লাইন। 

(৫) অর্থবান লোকদের বাসস্থান--আবহ্ কীয় খবর। 

খবরাখবর এবং গোল্নেন্দার কাধ্য। 

(কে) অন্তান্ত লোকদের কাধ্য (খ) সরকারের কার্য (গ) সরকারের 
ক্ষমতা (ঘ) শক্তি সংগ্রহের উপায়। বখন শিক্ষা-নবীশিতে আসি! 
বিপ্লববাদীগণ প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষিত 
এবং পারদর্শী করিয়৷ তোল! হয়; নিম্নলিখিত উপারে সামরিক শিক্ষা 
দেওয়। হয় ৪" 

(ক) গুণিছোড়া (খ) ছোয়াচালন (গ) বিশ্ফোরক (ঘ) লাঠি। এত 
ঘযতীত বিপ্লববাদীদিগের বিগত বিপ্লবের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে 


ভিতরের ইতিহাস 


বাংলায় নূতন 'আইন ১৯৭ 


আলোচনা করিতে হয়, উহাতে তাহাদের বুদ্ধি প্রাত্যা সাধিত হয় 
এবং পূর্ববারের অপেক্ষা কৃতিত্বের সহিত তাহার! কাজ করিতে পারে। 
অস্ত্র-শিক্ষা গোপন রাখার সকল প্রকার সতর্কতা 'বলগ্নের উপদেশও 
উহাতে আছে। 

বিপ্লবের বিস্তৃতি 'সন্বন্ধে আমি এখন কয়েকটা কথা বলিতে চাই। 
বত'মানে রাজবন্দী একজন নেতার নিকট এ সন্বন্ধে কতকগুলি কাগজপত্র 
পাওয়। গিয়াছে । তিনি বাংলার বাহিরে বিপ্লববাদ নিয়ন্ত্রিত করার কার্যে 
লিগু ছিলেন, তাহার একখানি কারাবিবরণী সবর 
কারের হম্তগত হইয়াছে। উহ্বার ফতকটা আমি 
আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। 

(১) এক্ষণে কেবলমাত্র হুই ভাবে কাজ চালান হইবে (ক) প্রচার €ে) 
আন্ত্রশন্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ । 

(২) প্রচার সম্পর্কে নিষ্নপিখিত উপায়গুলি অবিলম্বিত হুইবে। 

(ক) গোরেন্দাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন ভুলিতে হইবে। (খ) 
দমননীতিমূলক আইন-কান্থনের বিরুদ্ধে জ্ান্দোলন আাগাইয়া তুলিতে 
হইবে । (গ) আমাদের কার্ধো বিরুদ্ধতামূলক ক:ংগ্রেস-প্রস্তাবগুলির তীব্র 
সমালোচনা! কর! (ঘ) বোলশেভিকবাদ প্রচার (ও) প্রচারের অন্ত ইতিবৃত্তি 
গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ করা। 

(৩) সমিতির কাজ গোপন রাধিবার জন্ত সক্ল প্রকার সতর্কতা 
অবলম্বন করা। 

(8) প্রত্যেক জেলার কর্মচারীকে অন্থুরোধ কর! যাইতেছে, ভিনি যেন 
সমস্ত মকুম! এবং গ্রামা-কেন্্রগুলিকে সাহায্য করেন এবং আদি হইলেই 
আমাদের সমিতির নীতি-পদ্ধতি ম্মরণ করির। সেইভাবে প্রণোদিত হইরা 
কংগ্রেসে ঢুকিয়। পড়েন । 

(৫) কর্মচারীদিগকে কার্য ভাগ করিয়! দিবার জন্ত জেলা-সমিতি- 


বিপ্রদের বিস্ত.তি 


১৯৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


গুলিকে নিয়লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে। ৫১) গ্রামা 
সংগঠন (২) গুপ্ত কার্যযাবলী (৩) আরও ছোটখাট নানারূপ বিপ্লবখাদ 
সহায়ক কার্ধ্য । এ কাগজখানাতে বাংলার বাহিরের ২৩টা জেলাতে এ 
প্রকার সমিতি এবং কর্ম-গ্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; এর নকল সমিতি 
রাতিমত ভাবে কাজ চালাইতেছেন। 

আপনার! হয়ত বলিবেন গত ২৫শে অক্টোবর পুলিশ খানাহল্লাসে কোন 
অস্ত্রশস্ত্র পায় নাই । কাজেই বিপ্লববাদীদিগের হাতে কোনই অস্ত্রশস্ত 
নাই; কিন্ত আপনার! জানেন, অনেক পূর্বেই এই খিগ্লববাদের অস্তিত্বের 
কথ প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল; কাজেই বিপ্লববাদীর যে পুপিশের 
লাগালের ভিতর কোন অস্ত্রশস্ত্র রাখিবেন না ইহা আপনারা সহজেই 
অনুমান করিতে পারেন। খিপ্রববাদ সম্পর্কে বত খুন হত্যা বা হত্যার 
চেষ্ট! এযাবৎ এদেশে হইয়াছে, তাহাতে যে-সমস্ত 
গোলাগুলি, বোমা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! দেখিয়্াই 
বোঝা! যায় যে, উহা কোন গুপ্ত সমিতি কর্তৃক আমদানী কর! হইয়াছে-_ 
আমর! জানি ভারতে গোপনে. বোম! তৈয়ারী হইয়াছে, ৬টা বোমা এবং 
একট! শেল *ওয়ার্ড” ইনষ্টিটিউসনে পাওয়া গিয়াছিল । আমরা খবন্র পাই- 
য্লাছি এ প্রকার আরও অনেক বোমা তৈয়ারী হুইয়৷ থাফে। সম্প্রতি 
ফরিদপুরে ষে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, উহাতে যে-তথ্য প্রকাশিত হইক্নাছে__ 
তাহাতে ম্প্ই প্রতীয়মানে হপ্ন যে, শুদ্ধ কলিকাতাতেই কারখান। আবদ্ধ 
নহে, বোমার কারখানা আরও অনেক স্থানেই আছে। 

আমর! জানি, অনেকের অনেক অস্ত্রশস্ত্র চুরি গিয়াছে, বন্দর হইতেও 
অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স অনেক চুরির কথা আমরা শুনিয়াছি। বর্তমান বৎসরের 
মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩৪টি চোরাই পিস্তল বাহির ফর! হইয়াছে। 
[বশ্থাস হয়, দেশে প্রবলভাবে বিপ্লবের আ্োত চালাইবার উপযুক্ত উৎসাহ 
দেশেই আছে এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্্ও তাহাদের হাতে আছে ! 


অস্বশন্ত্র সংগ্রহ 


ংলায় নৃতন আইন ১৯৯ 


আমর জানি, গতযুদ্ধের সময় বিপ্লীববাদীদল একটা কিছু করিয়া ফেলি- 
বার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া! লাগিয়াছিল। উহার! জার্মানদের সাঙগায্যে ভারতে 
এক জাহাজ মাল আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু সে-অভিলাষ তাঙ্া- 
*দগের সিদ্ধ হয় নাই। এ সময়ে পরসা দিলেই এবং মাল গ্রহণ করিবার সুবিধা 
করিতে পারিলেই, সকল দেশই সকলকে মাল দিতে রাজী ছিল। আমরা 
জানি, জার্মান হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে অন্তর-শশ্্ 
আমদানী করিবার জন্ত একজন নেতা সহুর প্রাচ্য 
বসিয়া খুব চেষ্টা করিতেছেন । আপনাদের হয়ত মনে 
অ'ছে,গত বৎসরের মধ্যেই দারবান, কলোম্বে।, সাংহাই, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি 
স্থানে অস্্রশস্পূর্ণ জাহাজ ধর! পড়িয়াছে । আমরা খবর পাইয়াছ, ই সমস্ত 
জাহাজের ছইখানা জাহাজ ভারতের বিপ্লববাদীদের জন্থই আসিয়াছিল । 
অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ৃষ্ণকুমার মিত্র কোন গুণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, 
এ কথ আপনারা কেই বিশ্বাস করিবেন না। অশ্িণীবাবুকে আমি 
ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও ক্ৃষ্ণকুমার মিত্র মছো- 
অঙ্গিনীকুমার ও দয়কে আমি বিশেষভাবে জানি। এই ভদ্রমহোদক় 
05 যেকোন গুপ্ত যড়যন্ত্রের সীহত সংশ্লি্ই ছিলেন না, এ 
কথ! আমিও স্বীকার করিতেছি । টহার্দিগকে ৩ আইনে আটন করা 
হইয়াছিল, শুধু ইহাদের প্রকাশ্ত ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের জন্ত | ইহার! 
কোন গ্রকার ভাব গোপন না করিয়াই দেশমর ইংয়েজ বিদ্বেষ তীব্রভাবে 
গ্রচার করিতেন। অশ্বিনীবাবুর স্থন্ধেও আর একটা কারণ এই ছিল যে 
সমগ্র ব্রমোহন কলেজটি ছিল তাহার মুঠার মধ্ো, আর এ ব্রজমোহন কলে 
হইতে তাহারই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইক়্! বদর বৎসর দলে দলে +চণ 
(ব্রটিশ বিদ্বেষী যুবকদল বাহির হইয়া! আসিতেছিল। আর একজনের 
সম্বন্ধেও এ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে । তিনি হুইতেছেন কলিকাতা 
কর্পোরেশনের বর্তমান চীফ একজিকিউটিভ অফিসার়। তাহার ৮ম্প ক 


জামণনীর 
সঙ্গে যোগ 


২০০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


মিঃ স্কার পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে, শ্ীযুত সুভাষবাবু কোন বৈপ্লবিক সভার 
ে'গ দিম্লাছিলেন বলিরাই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কেবল মাত্র 
এই খবর তিনি পাইরাছেন। কিন্তু মিঃ স্কারের এই উক্জি, যথার্থ মতা নহে। 
তিনি হয়ত এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পান নাই। যাহা! হষ্টক, শ্রীযুত সুভাষ 
বাবুর বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা এবং অনুসন্ধান করা হইতেছে, যদি তিনি 
নির্দোষ প্রমাণিত হন, ভাহা হইলে সত্বর তাহাকে মুক্তি দান করা হইবে। 
পূর্ব হইতে এই সমস্ত বিপ্লৰবাদের ভন্ক সাবধানত] কর! বিশেষভাবে 
আবন্তক হুইয়। পড়িয়াচিল। এই জন্তই বর্তমান আইন বাবস্থাপক-সভার 
উত্ধাপিত হইতেছে । যদি এই শক্তি দেশের সর্ববিধ অনিষ্কর বিপ্লববাদ 
দমনে যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে আবার আমরা অধিকতর ক্ষমতার জন্ত 
কাউন্সিলে সমবেত হুইব। দেশের উন্নতি রাষ্রনৈতিক পথে যতদুর 
অগ্রসর হয় সকলেরই সেদিকে যরশীল হুণয়। অত্যাবস্তুক | কিন্তু আপনার) 
দটভাবে মনে রাখিবেন, বিপ্লববাদ শুধু দেশের রাষ্ট্র 
বড! নৈতিক গতিকে পিছাইয়াই দিবে । কাজেই বিশেষ 
আবস্তীক বোধে আমি সকলের সম্মুখে এট অবস্ত গ্রহণীর় উপায় উপস্থিত 
করিতেছি। আপনারা, ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গ, হিন্দু এবং মুসলমান 
সকলেই বিশেষভাবে বিবেচন! করিয়া! যাহাতে এই আইন পাশ হইতে 
পারে, যাহাতে দেশকে ভীষণ বিপ্লিববাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়! প্রকৃত 
উন্নতির পথে আগাইর়! লওয়! ঘায়। সেজন্ত বিশেষভাবে বিবেচন! করিয়া 
যে-পন্থ! অবশ্ত অবলম্বনীয় বলির! মনে করেন, তাহ গ্রহণ করিবেন ।” 
বাংলার গভর্ণর বাচাদুর লর্ড লীটন এই আইন রাজোর নঙগলের জন্ত 
অবশ্ঠপ্রয়োজা মনে করির়। তাহার বিশেষ ক্ষমত! দ্বার! উনাকে “দার্টিফাই” 
করিয়াছন। 


শ্বয়াজ, ২২শে পৌধ, ১৩৩১। 


তৃতীয় খণ্ড 
্মোতললেলম্ম ভ্ভান্পুত্ড 
প্রথম পর্ব 


ইসলাম সভ্যতার ভূমিকা 


বুনধ, খুষ্ট ও মহম্মদ পৃথিবীর প্রধান ধর্গ্রবর্তক) হিন্দু, পার্শী ও, 
ইন্ছদী ধর্ম-কোনে। ব্যক্তি বিশেষের প্রবঠিত ধর্ম নয় বলিয়! উ্বারদিগকে 
সনাতন বলা যায়। মহম্মদ শেষ ধর্ম-বর্তক । ইসলাম-প্রচারের পর". 

পৃথিবীতে আর কোনে! নূতন ধর্মমত এচারিত হয় 

ও নাই এবং পৃথিবীতে আর কোনো নূতন ধর্মের" 

স্বানও আর নাই। ইসলাম-ধর্ম পৃথিবীতে শেষ 
বারী সামাজিক, নৈতিক বিপ্লব আনয়ন ব্কুরিয়াছে বলিয়া! মুসলমানের! 
মহম্মদকে শেষ 7:0101196 বলিয়! বিশ্বাস করেন । 

আরবজাতির মধো অফুরস্ত নিহিত প্রাণশক্তি ছিল বলিয়া মহম্মদের 
নিট হইতে ইসলাম ধর্মমত পাইয়! উহার সরল একেশ্বরবাদ ও উদার 
সমাজনীতি প্রচারে তাহার! ব্রতী হইয়াছিল। মহন্মদের মৃদ্ার আশী 
বৎসরের মধ্যে আরবেরণৃন্পেন হইতে ভারতবর্ষ ও মধাএশিয়া হইতে আফ্রিকা! 
পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইসলাম-ধর্' প্রচার ও ইসলাম রাজ্য প্রতিঠিত করিয়াছিল) 
ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইবার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল) প্রথমত 
ইসলামের উদার জমাজনীতি ও সহজ ধর্মনীতি- 
মান্যুকে আরুষ্ট করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত ইসলামের 
অভ্যুদয়ের পময়ে তৎকালীন ধর্মনকগুলি নিতান্ত, 


ইসলাম ধম” 


প্রচার 


২০২ ভাবতে জাতীয় আন্দোলন 


'অপ্তপার শৃন্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। বৈজয়ন্তীয় গ্রীক সাম্রাজ্য, এশিয়া ও 
মিশরে যে খুষ্টীপ় ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ৩1 অপেক্ষা 
আড়ম্বরই অধিক জমিয়! উঠিয়াছিল, পার্শী ও বৌদ্ধধর্মও তদ্রপ | ভারতের 
হিন্দু ধর্ম জাতিভেদ ও আচারের বেঢান্ঞালে মানুষকে মানুষ হইতে পৃণক 
করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং ইসলামের সরল অথচ তেজঃপূর্ণ বাণী সহজে 
চারিধিকে প্রচারিত ও গৃহীত হইতে জাগিল। রাজনৈতিক ক্ষেক্রে 
বৈজর়স্তীয় গ্রীক ও পারদিকেরা ছিল প্রবল ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। 
এশিয়া মাইনর, সিপ্রিয়া, মেসোপটে মিয়া লইরা নিরন্তর পারস্য ও পোমান 
পমাটদেব বিবাদ হই৩। গ্রীক জমত্টগণও পারসিকদের মধ্যে এহ লহয়! 
বছ ঘুদ্ধ হইবার পর উয়ে ক্লান্ত ও তুর্বণ হইয়া পড়িয়াছল। এ ছাড়! 
স্রস্তের মধ্যে কে রাজ হইবে তাহ। লহয়! অনেক রুক্তপাগ হহয়়াছল, 
ভাভার ফলেও ই্চার তর্বল হহয়া প।ভয়াছিল। স্থতরাং বরণক্লান্ত গ্রাকৃদের 
'নকট হইতে আরবদের পক্ষে সিরিয়া জয় করা যেন সহজ হুহল, বীর 
শূন্ত পারল সাম্রাজ্য ধ্বংস করা ৩দপেক্ষ। আঁধক শ্রমসাধ্য হইল না1। ষে- 
শব ঞ্জাতি বা দেশ আরবের তধান হহল ৩াহারা যে কেবল আরবে4 
রাজকীয় প্রতৃত্ব স্বাকার কাঁরয়। গুহল ৩াহ' নহে, তাহার ইনলামের অেঞ্ঠত্ব 
ও মহিমা স্বীকার করিয়া! লইল। মহম্মদ ধর্ম ও সমাজ বা আধ্যাত্মিক ও 
ব্যবহারিক জীবনের মিলপকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠনের পরিপন্থী বলিয়। 
বিবেচন। করিতেন না; তিনি একধারে ধমের গুরু 
হন ও রাঞ্জের রাজ! ছিলেন; সেইজন্ত ইসলামে সাম্রাজ) 
তাত ও ধর্মপাজ্য এক। সামাজিক জীবনে মানুষের সহিত 
মানুষের মিলিবার ও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কোনে বাধ! ইললামে 
নাই বলিয়! আরবের! বিভিন্ন জাতির বিচিত্র 0816875 একত্র করিয়া 
ইসলামীক সভাত1 ও ইসলাম জাতি গঠন করিয়! তুলিল। 
আরবঙ্গাতির অভ্থান ও বিস্বৃতির ইতিহাপ ৬০০ হুইতে ১০৯৯ 


ইসলাম সভ্যতার ভূমিকা ২০৩ 


খুষ্টাব্ পর্যন্ত ব্যাপ্ত । দশম শতাবীর শেষ পর্যাস্ত আরব-গৌরব বিদ্ভমান 
ছিল) ইহার পর হুইতে বদিও আরব-রবি অন্তমিত হইতে আরম্ভ করে__. 
তথাচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম-সভ্যতা। সর্বতোভাবে ফুরোগপীয় 
থৃষ্টান-সভ্যতা! হইতে উন্নততর ছিল। সাত শত বৎসরের মধো ইসলামের 
কেন এমন পতন হইল ও বর্তমানে ইসলাম রাষ্্র-সমূহ পৃথিবীতে এমন হীন 
স্থান অধিকার করিতেছে এ প্রশ্নের সামাধান কর! প্রয়োজন- কারণ 
পৃথিবীর ২৫ কোটি মুসলমানের মধো ছয় কোটি ভারতবাসী মুসলমানের 
রাষ্ীর ও নৈতিক উত্থান পতন অচ্ছেগ্ভভাবে যুক্ত । 
ইসলামের অন্তরের মধ্যে তাহার পতনের ও হুর্বলতার বীজ নিহিত 
ছিল। মহন্মদের মৃত্যুর পর হইতে আরবদের মধ্যে “থলিফ” বা ইসলামের 
ধর্মরাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা লইন্া মতভেদ ও বিবাদ উপস্থিত 
হয়। মহম্মদের পর আবুর্বকর, ওমর ও ওসমীন পর 
রি 'খলিফ+ হইলেন। কিন্তু আবুবকরের খলিফস্ত- 
তা কালে, মহন্মদের জামাতা আপিকে 'খলিফ' ব! 
উত্তরাধিকারী করিবর জন্ত একদল লোক মঠ করে। এই মততেদ কালে 
শুদলমান জগতকে “সন” ও 'হুন্নী' এই ছুই সম্প্রনায়ে বিভক্ত করিয়া দেয় 
এবং পরবর্তা যুগে মোমলেম রাষ্ট্রে এই সম্প্রায়িক মতভেদ অনেক রক্ত- 
পাতের কারণ হুইয়াছে। ৬৬১ থুষ্টান্ডে আলি নিহত হন 5 তাহার পুত্র 
হাসানকে সেইদলের লোকে 'খলিফ' পদে বরণ করিপ। কিন্তু 
ওসমানীয় বংশীয় মোয়াবিয়ের দল প্রবল থাকায় তিনিও তীহার দল কর্তৃক 
খলিফ পদে নির্বাচিত হইলেন। এই সব ক্ষেতে 
মিরা হু খলিফ' মুদলমান-আরবদের দ্বার! নির্বাচিত হইতে- 
রর ছেন। ৬৮০ খৃষ্টাবে মোয়াবিরেক্স মৃতার পর তদীর 
পুত্র পেজীদ ও হাসানের ভ্রাতা হোসেনের মধো পুনঝায় খলিফত্ব লইয়া 
বিবাষ বাধিল এবং কারবালার মক্ষভূমিতে পুণ্যাত্মা! হোসেন সদলবলে 
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রেজীদ-হত্তে প্রাণ দিলেন । সে-কাহিনী ঠিন্দু মুসলমান সকলের নিকট 
সুপরিচিত। যঙম্মদের দৌহিত্র হোসেন ওমায়েদ দল কতৃ্তি নিভত হইলে, 
গ্সয়া” “নুঙ্গীর ভেদটি সুম্প্ হইল। িম্ারা এখনও হোসেনের মৃত 
দিনে ( মহরমে ) তাহাকে প্রণ করে ও তাহাকে ইসলামের জন্ত 'শহীদ+ 
(0096৮) মনে করে । শিয়াদের নিকট হোসেনের করবস্থ'ন পৃর্থবীর 
মধে অন্ততম পবিত্র স্থান। 
ওমায়েদ-খলিফগণ মেদিনা হইতে দামাক্কাসে তাহাদের রাজধানী 
স্থানান্তরিত করেন। প্রথমত মক্কায় ও মেদিনায় হোসেনের দল প্রবল 
ছিল এবং ইসলাম-সভাতার মধো ক্রমশ আরব-9177)5 ব্যতীত 
খঅন্তান্ত প্রভাব প্রবেশ করিতেছিল বলিয়! ইসলাম ও আরব-সভান প্রতি- 
শব্ধবাচক থাকিল না। দ্বিতীয়ত ইসলাম-সাম্রাজ্য 
হারে বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং মরুতুমি মধাস্্িত 
৬৪৪ কোনে স্থান রাজধানীর উপযুক্ত হইতে পারে না 
বলিয়া খলিফর1 দামাফাসে থলিফত্বের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। সিয়! 
সম্প্রদায় এই খলিফকে ধমূ গু বলিয়া! মনিত না তাহারা মাঝে মাঝে 
খলিফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে এবং নিজেদের “মাতিদ? বা পরিত্রাণ 
কর্তাকে প্রচার করিয়াছে । আরবদের মধো আলি ও ওমায়েদ্দল ব্যতীত 
মহম্মদের খুল্লতাত আববাসের একটি দল ছিল। উসলাম প্রচারের পূর্বযুগ 
হইতে ওমায়েদ ও আববাস-পরিবারের মধো বৈরীভাব 
খণিকত্ব লইয়া ছিল। আববাসীরা ওমায়েদগণকে উচ্ছেদ করিবার 
না জন্ত দুযোগ থুঁজিতেছিল ? এক্ষণে আলির বংশধর- 
গাঁণের সহিত যোগদান করিয়া ওমায়েঈদিগের ধবংসসাধন করিল ও আলি- 
দের খলিফ ন৷ করিয়া নিজ পরিবারে খলিফত্ব আবঞ্জ করিল । 
মোমাবিয়, রে্ীদ, আবদল মলিক, ওয়ালী, হিসাম ছিলেন ওমায়ে- 
বংশের থলিফ। ইহাদের রাজত্বকালে ৮ম শতার্ধীর আরস্তে বোখর!, 
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সমরকন্দ, থিবা, ফেরগণা, তশকন্দ, চীন-প্রাত্ত, সিরিয়া, মেসোপটে মিগ্না, 
ইরাক্‌, পারস্য, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্য ইসলান-রাজ্যের অন্তর্গত 
হইল; খলিফের সৈম্ভদল মিশর, আফ্রিকার উত্তর 


সি উপকূলস্থ প্রদেশ সমুহ আধিকার করিয়। জিত্রালটাকঃ 
রা নট 

সাকা, সুপ প্রণালী পার হইয়! স্পেনে উপনীত হইল। স্পেন 
ইসলাম রাজা 


অধিকার করিয়া তাহার! পিরীনীস পর্বত অতিক্র্ 
করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্স জয় করিল এবং মনে হইল পশ্চিম-যুরোপ ইসলামের 
'নিকট বুঝি বা পরাভূত হয় । 'তুরে'র যুদ্ধে (৭৩২ ) চার্লস মার্টেল মুসলমান 
দিগকে পরাঙ্জিত করিলে,তাহারা পিরীনীসের দক্ষিণে ফিরিয়া! আসিয়া স্পেনে 
রাজ্য স্থাপন করিল, এবং সে-রাজ্যে আটশত বৎসর নিজ মাহছমার গৌরবে 
অক্ষু্ন ছিল। অপরপ্রান্তে ইসলামের সৈশ্ভ ভারতের মধ্যে প্রবেশ কাযা! 
'সিন্ধুদেশ জয় করিল এবং ভবিষ্যতে ইসলামের বিপুল সাম্রাজ্য ও বলের 
"আধার ভারতবর্ষকে সে জানিল। বাহিরের এত বুদ্ধি ও প্রচার সত্বণ্ডে 
দলাদলি ও বিদ্বেষের ফলে 1ংসামের রাওত্বকালে 
(৭৪৩ ) ওয়ামেদ-খল্িফগণের পতন সুর হইয়াছিল ১ 
৭৪৯ থৃষ্টাকে আববাসীগণ "ইসলামের খলিফত্ব দখল 
করিল। যে খলিফত্ব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমানদের গুত ইচ্ছ। ও মতের 
উপর নির্ভর করিত, তাহ। এক্ষণে সৈশ্ুবলের সাহস ও সংখ্যার উপর নিন 
স্করিল। 
খবিফগণ ক্রমে ক্রমে ইমামদের ধর্মভাব ও গভীর আধ্যাত্বকতা হইজে। 
'বিচ্যাত হুইয়! পড়িয়া বিলাসী, ্রশ্র্ধ্যলোভী ও আতৃমব়-্রিয় হইয়া উঠিয়া 
ছিলেন। ধর্মের জন্ত লোকে যাহা ইমামকে দিত, তাহা এখন খনিফদের 
'ভোগবিলাসের ইন্ধন জোগাইবার জন্ত হর্বহ কর-ম্বরূপ হইয়া উঠিল। 
চারিনিকে বিদ্রোহের ভাব দেখ! দিলা । ধর্মবন্ধনের উপর মাঝুষের 
জাতীগতা॥ বর্ণত্ব (7১৯০০ ) বড় হুইয়। উঠিল $ ইসলাম নকল বর্ণভেন হুর 


খলিফতব লইয়! 
যুদ্ধ 
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করিবার চেষ্টা করিয়াও নিজদেশ বা জাতির প্রতি ভালবাসিবার মধুর 
দুর্বলতা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে নাই। 
ইসলামের যে সরল একেস্বরবাদ আরবজাতির অন্তরে 
ছিল, মতম্মদ তাহাই নৃতনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু মুসলমানবিজিত অন্তান্ত জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়াও নিজ জাতীয় 
বিশিষ্টতা ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং সেগুলি ইসলামের মধ্যেই 
থাকিয়া গেল। আফ্রিকা, স্পেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন বর্ণ 
ব। 732০০ এর লোক বাস করিত, তাচাদের ইতিহাস, পুরাণ, ভাষা 
সম্পূর্ণপে আরব হইতে পৃথকৃ্‌। সেইজন্ত পরযুগে আফ্রিকার মুদলমান 
দের মধো পীর-পৃজার প্রান্র্ভাব, পারস্তের মধো মরমিয়ার ভাবোচ্ছাস, 
ভারতবর্ষের মুসজ্মানদের মধ্যে বৈদাস্তিকত। প্রবেশ করিয়াছে ও এই 
বিশিষ্টত| ক্রমেই জাতীয় জীবনে স্ষুটতর হইতে লাগিল। খোরাসান 
বিদ্রোহী হইয়! পৃথক খলিফ নির্বাচন করিয়া স্বাধীন 
এক খমরাজা হুইল) স্পেনের রাজধানী কর্দোভাতে তথাকার 
9 মুসলমানের! নিজেদের খলিফ নির্বাচন করিল। 
মিশরের সুসলমানের] মহ্রদের কন্ত। ফতিষার কোন এক বংশধরকে' 
খলিফ করিয়া তথাকথিত ফতেমার খলিফ বংশ স্থাপন করিল। 
আববাসী খলিফগণ দামাস্কাস হইতে ইরাকের বোগদাদে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিয়া লইলেন । ৭৪৯ খৃষ্টাৰ হইতে ১২৫৮ অব পর্য্যস্ত 
তথায় তাহারা রাজত্ব করেন। এ শেষ বৎসরে 
মুঘল সেনাপতি হুলাকু খা বোগদাদ ও খিলাফৎ- 
সায্াজ্য ধংস করিয়া! দেয়। ইতিমধ্যে মোসলেম জগতে ভূকাঁ নাষে 
একটি জাতির অভুদর হইল; কিন্ত তাঁহাদের বিজয়ের কথা বর্শিবার 
পুর্বে আরবদের চিস্তা-জগতে যে-সব বিপ্লব চলিতেছিল তাহার কথা 
সংক্ষেপে বলিব। 


ধম হইতে 
জাতীয়তা শ্রেষ্ঠ 


আব্বামী খলিফগণ 
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আরবের! জান-বিজ্ঞান আলোচনার ও উৎসাহ দানে প্রাচীন জগতে 
অভুঞ্নীয় ছিল। পরের জ্ঞান আহরণ করিতে ও সে-বিষয়ে গবেষণা 
করিতে তাহাদের কৃপণতা ব! গৌড়ামী ছিল না। গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত 
গ্রস্থাদি তর্জমা। করিয়া! তাহার! আরবী সাহিত্য ও চিত্তকে সম্পদবান 
করিয়াছিল। কিন্তু যতদিন তাহাদের মনের সতেজতা ছিল, ততদিনই 
এইজপ উদ্ধার সংগ্রহলীতি চলিয়াছিল। মধ্যযুগে তাহারাই যুরোপের' 
প্রাচীন জ্ঞানের বঠিক। জালাইয়! রাখিয়াছিল। চিত যতদ্দিন মুক্ত থাকে 
ততদিন নব নব মত ও চিস্তা বিকশিত হয়। ইস- 
লামের মধ্যে বুবিধ মত ও সম্প্রদায় দেখা দিল। 
ইহাদের মধ্যে 'মোতাজেল' মত বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহার! যুক্তিকে সকলের উপর স্থান দিয়! ইসলামকে বিচার খু. 
প্রচার করিতেন । আববাসী-খলিফদের প্রথমদিকে কোন কোন খলিফ. 
মোতাজেলদিগকে বিশেষভাবে সমাদর ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। 
কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে অন্তান্ত গোঁড়া সম্প্রদায় কোরাণ, হধীস ও প্রাচীন 
'[1010100কে অন্ধভাবে অনুসরণ করিঝা! ইসলামকে প্রতিক্রিয়াপন্থী 
করিয়া রাখিতে চেষ্ট। করিল। আব্বাসী খলিকদৌর বিশেষ আগ্রহ সত্তেও 
“মোতাজেল' মত মাথ1 তুলিতে পারিল না। বিচিত্র মত ও বিশ্বাসকে 
প্রতিহত করিবার অন্ত পঞ্ডিতগণকে নিরস্তর চেষ্টা করিতে হইত 7. 
তাহারই ফলে ইমলাম ধর্মতত্ব স্থষ্ট হইল ও উত্তরোত্তর তাহা তর্কজ্ালে 
বাড়িয়া চলিল। ইসলামের সহজ অগ্রসরের পথ, 
জান-বিজ্ঞান আহরণের আকাঙ্ষ! ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া 
আসিল। “মোভাজেল'গণ মোসলেম ধম্দত ও? 
দর্খনকে বুজি দিয়া বিচার করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না, তীহার! বলিলেন; 
মন্ধায় যেমন প্রাটীনকালে 'খলিফ' বিশ্বাসীগণের অতান্ুসায়ে নির্বাচিত | 
*ইতেন, বর্তমানেও তাহাই বাছনীর, খলিফ-পদ বংশানুত্রমিক হওয়া! সম্পূর্ণ 


শ্রাচীন ইসলামের 
চিস্তা-জগৎ 


মোতাজেল ও 
খজিরৎ 
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বূপে অ-মোসলেমোচিত । খজিরতৎগণ আরও অগ্রসর হইয়! বলিলেন ষে 
লিফত্বের প্রয়োজন নাই, ইসলাম প্রঞ্জাতন্ত্রের উপর প্রতিঠিত। এই সব 
মত গ্রসার লাভ কাঁরলে পরবর্তীযুগের খলিফগণ তাছ! ইসলামের পরিপন্থী 
বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিলেন। ইসলামের 
যুক্তিবাদ ও স্বাধীন-চিন্তা নষ্ট হইল। 
আববামী-খলিফগণের অধঃপাতের সহিত মুদলমান-সাম্রাজোর অধঃ- 
পতনের হ্ত্রপাত হইয়্াছিল। খলিফগণ বোগদাদে রাজধানী পারঝতিত 
করিয়া প্রাচীন ইমামদ্দের আধ্যাত্মিক-জীবনের সরলতা রক্ষা! করিতে 
পারেন নাই। ভৌগোলিক নৈকট্যহেতু পারসিক সম্রাটদের বাদসাহ; 
চাল, বিভব খরশ্বর্যের আড়ম্বর। খ|লফদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে 
লাগিল। পারমিকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়। নিজেদের জাতীয় মহাকাৰঃ 
“সাহনামা'কে ত্যাগ করে নাই, নিজেদের প্রাচীন পারাসক্ষ নাম ব্দলাইয়া 
আরবী নাম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই, জাতীয় 
খলিকন্ব বংশাহুক্রমিক জীবনে, সান্চিত্যে তাহার! নিজেদের বৈশিষ্ট বজায় 
হি রাখিয়া মুদলমান হইল। প্রাচীন পারমিকের রাজার 
দৈবোৎপত্তি যানিত; গাহাদের রাজ্যশাসনের বাদসাহী-আদর্শ, রাজার 
দৈবোৎপত্িবাদ ক্রমে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। খলিফত্ব 
ংশাচুক্রমিক এই মতবাদ প্রচারিত হইল। তখন মোতাজেল ও খাজিরৎ- 
গণ উহ্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। খলিফত্বকে বংশানুক্রমিক ও 
বাদসাহী ( 17719715175010 ) করিয়া তুলিবার জন্ত আব্বাসী খলিফগণ 
রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওষায়েদদের সহিত বৈরীভাব থাকাহ 
আববাসী-খ/লফগণ বোগদাদে আরবী সৈন্ত অপেক্ষা পারসিক ও তুকী 
সৈশ্তের সংখ] অধিক রাখিয়াছিলেন । তৃকী নামে এক হুদবর্য জাতি এই 
-সময়ে দলে দলে আসি! খলিফদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতেছিশ। 
স্উত্তর়কালে ইহারাই খলিফগণের় কালম্বরূপ হইয়া উঠিল। 


ইসলাম সভ্যতার ভূমিকা ২৯৯ 


ইসলাম-জগতে তৃকাঁদের অভ্যুদয় ও বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক 
ুগাস্তর ঘটাইয়াছে বলিয়া এইখানে এই জাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণন৷ প্রদত্ত 
হইতেছে। তুকাঁর। ব্ছ উপজাতি ব! ?1)6এ 
তুকীজাতির বিভক্ত ছিল; তাহাদের নানাজাতি বোগদানে ও 
নিক খলিফদের অধীনে নানাস্থানে কর্ম প্রার্থী হইর! দলে 
দলে আসিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে- তাহা! বলিগ্নাছি। দেলেজ্ুক 
নামে তাহাদের একটি উপঙ্গাতি আনাটোলিয়াতে প্রতৃত্ব স্থাপন করিয়! 
অত্যন্ত অলহিষু গৌড়ামীর সহিত শাসন আরম্ভ করে। ইকোনিয়ামে 
(1০00150) তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। মামেলুক নামে আর একটি 
হুকীঞ্াতি মিশরে গিয়! রাজ্ান্থাপন করিল। কিছুকাল পরে ওসমানী 
বা ওথমান (05০2)7)) তুকীর। প্রথমে এশিয়ামাইনরে ও পরে দুরোপের 
বলকান উপদ্বীপে ও বৈজয়্তীক্-সান্রাত্যে উপনিবেশ ও রাজান্থাপন 
করিয়াছিল। পূর্বদিকে ঘ্রনী, ঘোর প্রতি স্থানের ও ভারতের পাঠ'ন 
রাজগণ তুকীবংশোভ্ভব। ইহা! হইতে তুকাঁদের ব্যাণ্ড ও শাক্ষ ক 
পরিমাণ ছিল তাহা! আমর! সহজেই অন্মান্‌ করিতে পারি। 
তভুকীদের মধ্যে শারীরিক বলের ও যুদ্ধসৈপুণোর লমানর ছিল। 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইহার1 যেমন বর্বক্ধ ছিল, ধমান্তরে আশ্রর 
লইয়াও ইহাদের ব্যবহারে অকস্মাৎ কোনে! পরিবর্তন 
সেলেনুক তুকীও লঙক্ষিত হইল না। এতদিন ইসলামরাজ্য শ্শিক্কা- 
নি মাইনরে ব্যাণ্ড হর নাই। তুকাঁর! শীকদের় রাজন 
এশিক়ামাইনর অধিকার করিল। থুষ্টানদের ধর্মস্থান জেরুজালেষ 
আরবের! ৬৩৭ খৃষ্টান্বে অধিকার করিয়াছিল $ কিন্ত খলিক ওমর খৃষ্টানদের 
প্রতি যাহাতে কোনে অন্কার কত্যাচার নদ! হয €স-বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। তাহার পরেও এই রীতি বক্কর অন্তত হুইরাছিল $ 
বন্ধ সেলেনুক তুকার। প্যালেষ্টাইন, সিরিয় পন্থৃতি 'অধিষায় কগ্িলে ও 
১৪ 
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প্রাচীন রীতির পরিবর্তন হুইয়। গেল। তৃক্ষীদের অসহিষ্ণু গৌড়ামীর 
ফুলে হষ্টান তীর্ঘাত্রীদের উপর ভুদুম আরম্ভ হইল এবং তাহারই জন 
যুরোপ এশিয়াতে জুজেড-অভিযাঁন প্রেরণ করিল। খৃষ্টান ও ইসলামের 
স্থারী বিরোধের জন্ত এই তুকীঁরাই দায়ী । 
খিলাফতের পতনের বিবিধ কারণের মধ্যে তুর্কীদের অভয় অস্ততম; 
তুকীদের দ্বারা খলিফের রাজ্য প্রায় সবই অধিকৃত 
তুকাঁ কর্তৃক হইয়াছিল; বোগদাদের খবিফের রাজ্য বোগদাদেই 
খলিকদের রাত্যহরণ সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। ১২৫৮ থৃষ্টাকে খলিফত্বেঃ 
এই নসামান্ত সন্মান ও এশিয়ার শেষ থলিফ মুঘল-সেনাপতি হলাকু খার হস্তে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। 
দ্বাদশ শতাবীর শেষভাগে মধ্য এশিয়ায় মুঘল নামে এক অর্ধ যাযাবর 
র্ঘ-বর্বর জাতির অভয় হইয়াছিল। ইহার! হুন, তুকাঁদের অপেক্ষা 
নব্য ও ভীষপ। জেঙ্গীস খ! নামক একজন অদ্ভুত কর্মবীর মুঘলদের' 
বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে একত্র করিয়া এশিয়ায় চীন 
মুন রালাসমূহ  হুইতে যুরোপের হাঙ্গেরী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড জয় করেন। 
উহ্থার! বহুজাতিকে গৃহচ্ছাড়। করিয়াছিল, বছদেশ উৎসন্ন করিয়! দিয়াছিল। 
জেঙ্গীসের মুখল-সৈন্ত পৃথিবীতে ছঃস্বপ্রের মত চলিয়া গেল। তীহার' 
মৃত্যুর পর পাঁচটি মুঘল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১ম--কুবলাই খাঁ 
চীনের পেকিনে রাজধানী করিয়া যুয়ান বংশ স্থাপন করেন। ২য়-_ 
সাইবেরিয়াতে সিবির রাজা? ওর- -মধা-এশিয়াতে জগতাই রাজ্য) ৪র্থ২_ 
পারছের ইলখ। রাজা ; £ম--যুরোপীয় রুশিয়াতে কিপচক রাজা। পঞ্চদশ 
শতাীতে মুখলগণ ভারতবর্ষের তুকী-পাঠান সাম্রাজ্য ধবংস করিয়া মুঘল- 
সাভ্তাজ্য স্থাপন কয়ে । ১২৫৮ থৃষ্টাবে ইলখ! রাজের 
মুখল সেনাপতি হুলাকু খ! বোগদাদ অধিকার ও 
খিরাফৎ সাত্রা্) ধ্বংস করির! দিল। খলিফের রাজা নষ্ট হইল? তু্ফার 


খলিফ-রাজ্য ধ্বংস 
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কিছুকাল মুঘল আক্রমণে ও উৎপীড়নে হীনবল হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহাদের চলির] যাইবার পর পশ্চিম-এশিয়াতে সর্বত্র তুকীদেরই প্রাধান্ত 
₹ই্জ। 
আববাসী শেষ খলিফ মুসতাসিন মুখলদের ঘারা নিহত হইল। ইহা- 
দেরই কোনে! দূর আত্মীয় বোগদাদ হইতে পলারন করিয়! মিশরে মামেলুক 
তুকঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও কাইরোতে নামে-খলিফ+ হইয়। খলিফত 
স্বাপন করেন) ধর্মসংক্রান্ত ক্ষমত1 ব্যতীত অন্ত 
কোনে! রাজকীয় ক্ষমতা মামেলুক তুকাঁর! ইহাদের 
হম্কে অর্পণ করে নাই। ১২৫৮ হইতে ১৫১৭ সাল পধ্যস্ত মিশরে 
খলিফেরা কেবলমাত্র ধর্ম গুরুরূপে বাস করিলেন। শেষোক্ত বৎসরে 
কলষ্টা্টিনোপলের ভুকী সুলতান মিশরের শেষ খলিফকে টাক! দিয়! পেনশন 
দিয়! বিদায় করিয়! দিলেন ও স্বয়ং খলিফত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে 
তুকাঁর নুলতানই রুমের বাদসাহ, মোসলেম জগতের খলিফ বলিয়া 
পরিচিত । 
আমর কির়ংপূর্বে বলিয়াছি যে তুকীরা এশিয়ামাইনর অধিকার 
করিয়াছিল। ইতিমধ্যে তুকীঁদের তৃতীর শাখা ওসমাননী-তুকীর! ইতিহাসে 
দেখা দিল। তাহার বলকান-উপদ্বীপ জর করিয়া 
ওসমান-তুকাঁর  কনষ্টার্টিনোপলের স্বারে আসিয়া! বহুকাল অপেক্ষা 
উিতিনোিরতূর করিয়াছিল। অবশেষে ১৪৫৩ থুষ্টাবে তাহারা 
কনষার্টিনোগল দখল করিল। বনগ্টার্টিনোপল এগারশত বৎসর খৃষ্টানদের 
রাজধানী ছিল এবং তাহারও পূর্বে প্রায় ছয়শত বৎসর গ্রীক সভ্যতার 
নহি অচ্ছেন্তভাবে যোগবুক্ত ছিল। এতকাল পরে এই মহানগরী 
সুলমানদের হত্তগত হইল। সেই হইতে বুরোপীয় খুর্টান সভ্যতাকে 
পরাভূত করিবার জন্ত তুকীর সুলতানগণ নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন ) তুকীর 
গোকনাক্ষ সৈন্ ও কামান বুয়োপের ভীতির কারণ ছিল) তাহাদের 


রাজাশৃন্ত খলিক 


২১২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সৈনিকদের সাহস ও হিংসার কাছে ঘুরোপের সর্বোতুষ্ট সৈশ্তও ভয়ে 
কাপিত। ইহার! ছুইবার জার্মান সাম্রাজোর রাজধানী ভিয়েনার দ্বারে 
উপস্থিত হইয়াছিল) অবশেষে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার! পরাভূত হইবার পর 
হইতে শ্লোত উজান বহিতে সুরু করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে তুকীর পতন ও পরাভবের শুত্রপাত হইল। 
বলকান-উপদ্বীপ মুসলমানদের হস্তগত হুইল-_থৃষ্টান-দেশ ও খৃষ্ঠান- 
নগরী কনষ্রার্টিনোপল এগারশত বৎসর থৃষ্টান ধর্মের বিশিষ্ট কেন্ত্র থাকিবার 
পর তু মুসলমানদের হস্তগত হইল। এত বড় প্রতিহাদিক বিপ্লব 
ইতিহাসে খুব কম হইয়াছে । অপরদিকে স্পেনের মুর-মুসলমানেরা আটশত 
বংনর তথায় রাজত্ব করিবার পর তথা হইতে বকিষ্কত হইল; স্পেন 
স্বাধীন হইল, তাহাদের শ্বণময় যুগ আরম্ত হইল। মুসলমানদের একদিক 
ভাঙগিল, একদিক গড়ল? কিন্তু এ বিষয় লইয়া তখন কোনে৷ আন্দোলন 
হয় নাই; কারণ তুকী পৃথক-_মুর পৃথক জাতি। কনষ্টার্টিনোপল মুসল- 
মানদের হস্তগত হইলে তথাকার পণ্ডিতগণ যুরোপময় ছড়াইয়া পড়িল। 
মুরোপের বিদ্ভার কেন্দ্র গুলিতে, রাজার সভায়, পোপের 
যুরোপের প্রাসাদে এই সকল জ্ঞানীদের আবির্ভাবে যুরোপের 
নবজাগরদ _ চিত্ত যেন খুলিয়া গেল। যুরোপ জ্ঞানের অনুসন্ধানে 
মন দিল? প্রাচীন গ্রীক ও লাতিনের জানলাভ করিয়া লোকে চার্চের 
নিরানন্াময় ধর্মতত্ব, মূঢ় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিফ্রোহী হইল? যুরোপে ইহাই 
29098888009 নামে খ্যাত। এই নবজ্ঞানের সাড়া মুরোগীয়দের 
জীবনের সকল কোঠায় দেখা গেল। সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হুইডেছে 
পৃথিবী আবিফার---আমেরিক! ও ভারতের সমুদ্রপথ আবিষার। 
এতকাল যুরোপীযগণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করে 
নাই। ভারতের সহিত বাণিজ্য স্থলধাথেই ছিল । আরবের! ছিল পূর্ 
সাগরের বণিক) তে'নণ ছিল তৃমধাসাগরেকর বণিক । এতকাত পুর্বদেশের 


ইসলাম সভ্যতার ভূমিকা ২১৩ 


সামত্রী পাইতে যুরোপের কোনে! অন্থবিধা হয় নাই। কিন্তু তৃকীর! এশিয়া- 
মাইনর, মেসোপটেমিয়া, বলকান গ্রভৃতির অধীশ্বর 
হওয়াতে বাঁণিজ্যপথ রুদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে রেনাসান্স 
ও বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে যুরোপের মুড় সংস্কারসকল দুর হইতেছিল। 
প্রাচীনের গবেষণা ও নূতনের আবিফারের জন্ত ঘুরোপের তরুণ মন 
জাগ্রত হইল। সেই আবিফারের নেশায় যুয়োপ ভারতবর্ষের বাপিজ্যপথ 
সন্ধান করিতে বাহির হইয়াছিল; তাহার ফলম্বরপ আমেরিক! আবিষ্কৃত 
হইল, ভারতবর্ষের সন্ধান মিলিল, আফ্রিকায় সে প্রবেশ কফরিল। আমে- 
বিকার অকধিত ধনৈশ্বর্ধয স্পেনীরার্ড, পটুগীজ, ইংয়াজজাতির হম্তগত 
হইল। অতুল প্রশ্ব্ধ্যবলে, সতেজ বুদ্ধিবলে যুরোপে নবধুগের আবির্ভাব 
হইল । 11016) 00709এর আরম হইল। 
মুসলমান প্রাধান্তের "এতকাল এশিয়ার পারসিক, হুন, মুখল, তূকী জাতির 
অবসান ও বর্তমান প 
রোদের উন যুরোপকে পুর্ব হইতে পশ্চিমে ধা! দিয়া আসিতে- 
ছিল,__ফুরোপের জাতির ক্রমে্ট হটিতে হটিতে 
পশ্চিমে সমুদ্র কিনারায় আলিয়া পৌছিয়াছিল। সেখানে সমুদ্র আশ্রয় 
পাইয়! সে নূতন জগতের অধীশ্বর হইল। সমুক্পথে ঘুরিয়।৷ আসিয়া সে 
এশিয়ার ছৃ্বর্য মুসলমানকে পিছন হইতে আক্রমণ করিল ) এইথান হইতেই 
ইসলাম-সাত্রাজ্যের পতন নুরু হইল। মধ্যযুগের ইতিহাস, ইসলামের 
ইতিহাস শেষ হুইল , যুরোপের খুন্ীয় সভাতা-_ব্তমান যুগের ইতিহাস 
সুরু হুইল। 
অষ্টাদশ শতাবী পরাস্ত মুসলমান রাজাসমূহ কোনো! প্রকারে যুরোপীয়ান- 
দের হন্ত হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের মুখল-সা্জীত্য ধ্বংস 
হইল ও আংশিকভাবে ইংরারদের অধীন হইল। 
উনবিংশ শতাবীতে ভারতে অধীনতা। সম্পূর্ণ হইল। 


বাণিজাপথের সন্ধান 


অর্ব্জ যুদলমানদের 
পতন 


২১৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


মিশর-নুদান ইংরাজের অধীন হইল। রুশিয়া ককসস পার হুইয়া মধা- 
এশিয়া জয় করিল । ফরাসীর! উত্তর-আফ্রিকা গ্রহণ করিল; ওলন্দাজগণ- 
পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান রাজ্যগুলি অধিকার করিল। যুরোগীর 
জাতির] ধীরে ধীরে তুর্কার অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে আরম্ত 
করিয়াছিল। গ্রীক, বুলগার, সার্ব, রুমেনিয়ান প্রভৃতি বিচিত্র জাতি 
নিজ নিজ স্বাধীনতা লাভ করিল7; এই সব সংগ্রামে তুকণ দেখিত খৃষীয 
শক্তিসমূহ সাধারণত তাহার বিরুদ্ধে গিয়্াছে। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ভুকা 
ভীষণভ|বে লাঞ্চিত হইল । বিংশ শতাবীর গ্রারসভে 10100 10 [7070173 
বলয়! যে ভূখণ্ডে তুর্কার সুলতানের সাম্রাজ্যরূপে নির্দি্ট ছিল-_যুরোপীর 
মঙ্চাসমরের অব্যবহিত পূর্বে সে-সীমানা সঙ্কুচিত হইয়া রাজধানীর কয়েক 
ক্রোশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। পারশ্ত বুটেন ও রুশিয়ার ভয়ে সর্বদাই 
সন্ুচিত থাঁকিত। আফগানিস্থান ইংরাজের আজ্ঞাধীন মিত্ররাজ্য ছিল। 
বিংশ শতাবীতে ২৫ কোটি মুসলমানের ইহাই ছিল রাজনৈতিক অবস্থা । 


দ্বিতীয় পর্ব 
ইসলামের নব জাগরণ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-সভ্যতা সর্বত্র ধ্বংসমুখীন হুইয়াছিল। 
মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা কেবল ইদলামের ধম স্ব 
মধ্যয়নে পর্যবসিত হইয়াছিল। বাঁদসাহী বিলাস ও বর্বর দারিদ্র পাশা- 
পাশি বাস। বাধিয়াছিল। ইসলামের সামাজিক সাম্য চূর্ণ ঃ বাদলাহ, ওমরাহ, 
উজীর, ফৌজদার গ্রভৃতিদের আভিজাত্া-ভাব ও বিলাসপ্রির৩, সকল 
দেশের রাজশাননের মধ্যে প্রবেশ করিয়! শাসক ও শাসিতের মধো বিচ্ছেদ 
ও বিরোধের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ইসলাম 
£সলমান সমাঁজধম ধমও অধঃপতিত হইতে সুরু হুইয়াছিল। আধ্যা- 
ও রাজ্যের এককালীন 
টি স্িকতার অপেক্ষা ধামিকতাস্বা বাহিরের অনুষ্টান বড় 
₹ইয়। উঠিয়াছিল। আরবী ন| বুঝিয়। মঞ্জ পড়ার মত 
কলম! পড়া, পীর ফকিরের কবর পৃন্া, “হজ” করা॥ তাগা; মালাধারথ 
ভি বিবিধ সংস্কার সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ধর্মের স্থান 
গ্রচণ করিয়াছিল; ধনী মুসলমান ইদলামের নিষিদ্ধ অনেক জিনিষই 
বাবার করিত--মস্কপান, অভিফেন-সেবন সমাজকে বিশেষভাবে ধ্বংস 
করিতেছিল। ইসলামের অন্তরের মধ্যে পাপ, ছ্ণীতি, ছুর্বলতা! প্রবেশ ন॥ 
করিলে এমন করিয়া! চারিদিকে বিশাল সান্ত্রাজাগুলি অল্পকালের মধ্যে 
স হুইয়! পড়িভ না--উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি আরগুজেবের মৃত্যুর 
পঞ্চাশ বৎসরের মধো মুঘল-দামাজ্যের মধো মুরোপীযর় জাতির কয়েকটি 
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বণিকসঙ্ক কখনই সাম্রাজা স্থাপনের বীজ বপন করিতে পারিত না ॥ 
(আকরুঙজেবের মৃত্যু ১৭০৭, পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭)। 
মুসলমান-সমাজকে জাগ্রত করিবার প্রথম চেষ্টা হইল আরবের 
মধ্যে । আরবদের মধ্যে জাতীয় ভাব খুবই প্রবল ছিল বলিয়া তাহার! তুকাঁর 
খলিফদের বাদসাহী চাল কখনো পছন্দ করে নাই। 
সংস্কার ও ইসলামের পতনের পর সংস্কারের জন্ত যে আন্দোলন 
ওহাবিয় 
নিচিতা উপস্থিত হয় তাহাকে ওহাবিযর় আন্দোলন বলে। 
মহম্মদ আবছুল ওহাব ১৭০০ খৃষ্টাকে নেজদে জন্মগ্রহণ 
করেন। আবুল ওহাবের পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইবন্‌ তয়মিয়! (৮ম 
শতাবীতে ) ইসলামের মধো পৌরাহিত্য ইমামপ্রাধান্ত প্রভৃতি যে-সব 
অমুসলমানোচিত ব্যাপার তখন প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
খোষণা করেন। তাহার ফলে তাহাকে কারাগার ভোগ করিতে হয়। 
আবছুল ওহাব বলিলেন-_সুসা ষীণ্, মহম্মদ সকলেই মানুষ স্থতরাং মাহষের 
ভুলত্রাস্তি তাহাদের মধ্যে বর্তাইত। তাহাদের কাছে প্রার্থন। কর! ইশ্বর- 
নিন্দার সমান অন্তায়। তাহাদের কবরপুজ! পৌত্তলিকতার রূপাস্তর' 
মাত্র । মগ্তপান, তামাুশ্সেবন প্রভৃতি জঘন্ত পাপ। ইসলামকে প্রাচীন 
পবিত্র অবস্থায় ফিরাইবার অন্ত তিনি সচেষ্ট হন। সম্প্রদায়টি ক্রমে একটি 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিপত হইল । ওহাবির়দের শক্তি দেখিয়! 
অনেকের মনে হইল যেতাহার! সমগ্র ইসলামকে বুঝি পুনরায় পবিত্র 
করিবে । তাহাদের উ খান ও বিস্তার তুর্কীর খলিফের স্বার্থের পরিপন্থী । 
স্কতরাং তিনি ভীত হইয়া! ওছাবিয়দের উচ্ছেদ সাধনের জন্ত তাহার অধীনস্থ" 
মিশরের “খেদিভ মহমৎ আলিকে আহ্বান করিক্নে। এই আলবানিয়ান 
সাহসিকের যুরোগীয় কারঙায় সুশিক্ষিত সৈল্তদল ও গোলন্দাজের সম্মুখে 
ওহাবিয়ের! ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 
ওহাবিরদের রাজাস্থাপনের আশা ছুর হইলেও ই ইসলামকে পৰিজ 
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করিবার বাপন! মুনলমানদের কাছে বার্থ হইল না। ভারতের পঞ্জাব” 
প্রদেশে ওহাবিয়দল এক রাজ্য স্থাপন করে; কিন্তু শিখেরা ১৮৩০. 
সালে উহ! ধ্বংস করিয়া! দেয়) ইংরাজদের পঞ্জাব 

সংক্গারের জয়ের পরেও তাহার! সেখানে প্রবল ছিল এবং, 
হি তাহাদের উচ্ছেদ করিতে রীতিমত কষ্ট পাইতে 
হইয়'ছিল। আফ্রিকার আল্জিরিয়! প্রদেশে মহম্মদ বেন সের,সি মক্কার 
আদিয়া ওছাবিয়ের মতের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইয়।৷ নিখিল-ইসলাম এঁক্য বন্ধনের 
চেষ্ট। আরম্ভ করেন। পারন্তের বাবী ধর্মমত ওহাবিয় হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক হইলেও ইসলামকে সংস্কার করিবার জন্ত যে-চে্টা! ইহাদের মধ্যে 
দেখ! দিয়াছিল, উহা! তাহারই ফগ।' ণ 
ওহাবিয়ের! প্লাচীন আরব যুগের ইসলাম ধর্মের গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া 
যাইবার জন্ত এই আন্দোলন উত্থাপিত করেন। কিন্তু অতীতে প্রত্যাবর্তন. 
কর! অসম্ভব। অনেকের ধারণ1 যে মহম্মদ বুঝি সকল প্রকার অগ্রসর 
ও জ্ঞানাহরণের বিরোধী ছিলেন? কিন্ত তাহা: 

ইসলাম অথমরের সত্য নহে। ইসলাফের অধঃপতন ও মুললযানদের- 
বিরোধী ছিলনা আধোগতি হইয়াছে বাহিরের ভ্ঞান-বিজ্ঞানকে বন্ধ 
করিয়া! অন্ধভাবে প্রাচীনের মধ্য মগ্ন থাকিযার জন্তু । ভারতবর্ষেই প্রথম, 
সংস্কারকদল বুঝিয়াছিলেন যে যুরোপীর জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়] বসিয় থাকিলে 
চলিবে ন। ষিনি সর্বপ্রথমে এই কথাটি জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্ত 
সুয়োপ গমন করেন ও বহু বাধার মধ্যে ভারতীয় যুপলমানদের নিকট এই- 
মত প্রচার করেন-স্তাছার নাম আজ ভারতে প্রাসতঃ- 

ভারতে সাক্ষারক ক্মরনীকপ। তিনি হইতেছেন স্তর সৈয়দ আহমদ । তাহার-. 
লৈ আহমদ মতে মোতাজেলদের যুক্তিবাদ ও জঞানপিপাসা পুরা 
মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা প্ররোজন। এই নবভাবে উদ্ধ্ধ হইকা 
যৌলবী চিরাগ আলি ও আমীর আলি ভান্রতের মুপলমানদের সংস্কার: 
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করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে কোরাণ মানুষের 
উন্নতির সহায়, ৩1 বৈ তাখার জ্ঞান ও উন্নতির অন্তরায় নহে । ইসলাম ধর্মে 
জ্ঞানোন্সতির বাধা নাই। পৈয়দ আহমদ বলিলেন ষে “প্রাচীন আরবের? 
বেমন পিথাগোরাসের মত পাঠ করিয়া নিজেদের মত পরিবর্তন করিতে 
ভীত হন নাই, তেমনি আমাদের ভীত হইলে চলিবে না” ভারতবধ 
ব্যতীত অন্তত্রও উদারতার ভাব দেখা! দিল। তুরস্কে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পর 
তুকাঁদের মধ্যে শাসন-সংস্কার ও নব্য-তত্ত্রতার (119০75119])) হাওয়া বছিল। 
মিশরের বিখ্য/ত বিশ্ববিদ্তালয় অল্-অজরের মধ্যেও ইহ! দেখা দিল। 
মোসলেম জগতের সর্বন্ত্রই যুরোপকে জানিবার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে 
আরত্ব করিবার জন্ত তীব্র আকাঙ্ষ! দেখা দিল। এবং সেই আকাজ্ষার 
আবেগে অনেকে ফুরোগীর় সভ্যতার মোহে এমনি মুগ্ধ হইলেন যে তাহারা 
ইনলামের রক্ষণশীলতার উপ্ট। পথে চলিতে লাগিলেন , ধমের প্রতি 
উদাসীনতাই তাহাদের ধর্ম হইল। কিন্ত ইহাদের দল সংখ্যায় কম ও 
প্রভাবে ক্ষীণ । 
ুরোপের নিকট হইতে আঘাত পাইতে পাইতে ইসলামের আত 
প্রতিষ্ঠার জন্ত জাগরণ দেখা দিল। থৃষ্টীয়-যুরোপ থুষ্টান 
সবন্র জাগরণের স্থার্থ ব! শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের জন্ত ঘত সহজে মিলিত হইয়া 
নী যুদ্ধ-অভিযান, বাণিজ্য-যাত্রা, মিশনারী-পপ্ররণ করিতে, 
পারে--ইসলাম-দ্গত সেরূপ করিতে পারে ন1) এবং তাহার ফলে জগতে 
ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠ বা! সম্মান নাই; সেইঅন্তই যুয়োপের রাজ, 
নীতিকের! তুকীকে রোগী বা! '৪10107:27 বলিয়া বিজ্রপ করিতেন । 
ইসলাম-আফ্রিক1, ভারতবর্ষ, ইসলাম-প্রধান মধা-এশিয়া, ভারতীয় 
ম্বীপপুঞ্জ গ্রভৃতি ইসলাম-রাজ্য সমন্তই মুয়োপের অধীন। যাহার! 
স্বাধীন তাহারা! নামেমাত্র গ্বাধীন। পশ্চিমের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন 
বধয়পের বিদ্রোছ হইয়াছে; আলনিকিয়াতে আব্দল কাদের, ককসাসে 
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সআাময়লের বিদ্রোহে, বিদ্রোহীরা মুসলমানদের মৌখিক সহান্ুতৃতি ছাড় 
আর কিছুই লাভ করে নাই। ক্রিমিয়ান সমরের পর হইতে মোসলেম 
জগতের নানাস্থানে “মাহদী' ব| ভবিষ্যৎ অবতারের অবির্ভাব হইতে লাগিল; 
পশ্চিম ও যুরোপীয় সভ্যতাকে রোধ করিয়া ইসলামের জয় ঘোষণাই ইহার 
উদ্দেশ্ত ছিল । মিশরে, সুদানে, উত্তর-আফ্রিকায়, আফগনিস্থানে, ভারতে, 
মধ্য-এশিয়া়, চীন তুকীস্থানে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে -_সর্বন্র মুসলমানদের মধ্যে 
গোৌড়ামীরা বাড়াবাড়ি বা বিদ্রোহ দেখ! দিল । কিন্তু নিখিল মোসলেমদের 
মধ্যে এমন কোন এঁক্য বন্ধন বা রাজনৈতিক সঙ্ববন্ধতা ছিল না যাহার 
দ্বারা তাহার] পৃথকভাবে ব! সমবে হুভাবে আত্মরক্ষ! করিতে পারে । 

ইসলামের এই ছুরবস্থ! দূর করিবার জন্ত নানাদেশে লোকে নানাভাবে 
চিন্তা করিতেছিলেন। ইসলামের ধর্ম মুদলমানমাত্রকেই মক্কায় 'হজের' 
জন্ত আহ্বান করে; এবং তাহার ফলে লক্ষাধিক লোক একত্র হইয়া! ইসলাম 
জগতের খবরাথবর পাইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে মিলিত হইবার সাধারণ 
উপাদান যথেষ্ট আছে। মুসলমানে মুসলমানে মিলিত হইবার স্বাভাবিক 
ইচ্ছা ইসলামের মুল। কিন্ত তাহাদের বিচ্ছিন্ন চিন্তুক সজ্ঘবন্ধ করিতে 
কেছ পারে নাই। ওহাবিয় আন্দোলনের উদ্দোন্ট ছিল নিখিল মোসলেষ 
জগতকে এক কর1। সেরুসিও সেই উদ্দে্ লইয়। কার্ধ্য আরম্ত 
করেন। 

রাজনৈতিক সঙ্ঘবন্ধতার জন্ত জেলানুদ্দিন অল্‌ আফগানী নামে এক জন 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিখিল-ইসলাম আন্দোলন (287-15190) প্রবর্তন 
করিলেন। জেলালুদ্দিন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তের দিকে পার়ন্তে জন্মগ্রহণ 
করেন। যৌবনে তিনি মোসলেম জগত ও মুয়োপ ভ্রদণ করিস ইসলামের 
ছুরবস্থা স্বচক্ষে মেখেন। তিনি ধর্মতত্ব লইয়া বিশেষ নাড়াচাড়া করিলেন 
ন1) ফ্লাজলীতিক আলোচন! ও আন্দোলনই তীহার জীবনের প্রধান বিষ 
হইল। তিনি যুরোপের হত্তে মোসলেমদের পর্বের কারণগ্ল.ক 
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খুব ভাল করিয়া হাদর়জম করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডার়মান হইলেন । 
তাহার প্রচার ও আন্দোলন যুরোপীর রাজানীতিজ্ঞেরা 
জেলা দুদ্দিন স্বনজরে দেখিতে পারিলেন না; তাহার যুরোপীয় 


আল অফগানী ও 
৫ বিছবেষের জন্তু ভারত গতর্ণমেণ্ট তাহাকে কিছুকাল 
আন্দোলন কয়েদ করেন ) ১৮৮০ সালে মিশরে গিয়া! তিনি 


সেখানে আরবী-পাশায় বিদ্রোহান্দোলনে যোগদান: 
করেন। ১৮৮২ সালে ইংরাজ মিশর জয় করিয়া লইলে, ভ্রেলালুদ্দিন 
সেখান হইতে বিভাড়িত হইলেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে কনষ্বার্টিনোপলে 
উপস্থিত হন। এই সমরে তুকাঁর হুলতান আবছুল হামিদ নিথিল মোস- 
লেমকে একত্র করিবার কল্পন! করিতেছিলেন ; জেলালকে পাইয়া তিনি 
তাষ্চাকে এই আন্দোলনের প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে 
১৮৯৬ সালে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মোসলেম জগতকে 'এক ধর্মরাজা 
পাশে বাধিবার জন্ত বিস্বুতভাবে আন্দোলন করিয়াছিলেন । যুরোপ ও 
বিশেষভাবে খৃষ্টার-বুরোপকে বাধ! দিবার জন্ত মোসলেম জগতকে 'একত্র 
হইতে হইবে--ইহাই জেলালেরপ্উদ্দেশ্ঠা ছিল। সুলতান আবুল হামিদ 
ফুরোপে ও এশিয়াতে “ধ্্ীয়জগতের বিরুদ্ধে ইসলাম-জগতকে জাগ্রত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯০৮ সালে 01006 গান 
দের বিশ্লিব, তুরফের নব-জাতীয়তা প্রভৃতি ঘটনা! কিছুকালের মত নিখিল- 
আন্ফোলনকে রুদ্ধ করিয়া দিল। যুব তৃকী চ81-18157)এর পক্ষপাতী 
ছে ; ভাহার! তীব্র রকমে 1০51079] প্বদেশভক্ক ) মিশরের মুসলমানেয়াও 
জাতীক্গভাবে অনুপ্রাণিত, তাহাদের কাছে দেশের কথ! সবাপেক্ষ! বুহৎ। 
যুরোপের বিরুদ্ধে মোসলেম-গ্রগতের জাগরণের কারণ একটির পর 
একটি ঘটিতে লাগিল। এই সমরে পারসীকেরা পারতে পালনীমেক্ট 
( বজনীস্‌ ) স্থাপন কষে গু শাসনের সাস্কার় চেষ্টা করে) কিন্ত রুশিক্পারী 
ঝূলুমবার্জী ও ইংলণেক বাঙ্গসাহী শাসমনীতির জটিলজালের মধ্যে পার্সিক- 


ইসলামের নব জাগরণ ২১ 


“দের সকল ঢেষ্টা কিরূপভাবে বার্থ হইয়াছিল তাহ! অনেকেই জানেন। 
901)566] তাহার 902081076০0 59759 নামক 
মুলমানর ৪ গ্রন্থে অতি বিস্ৃতভাবে এ বিষরে আলোচনা করিয়া 
'বিকদ্ধে যুরোগীয় 
াষ্ট্শি জগতের সমক্ষে দেখাইয়াছেন যে একটি প্রাচ্য জাতির 
আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ফুরোপীয় রাজনীতি কিরূপ- 
“ভাবে নষ্ট করিয়া দিতে পারে । 

১৯১২ সালে ইতালি অকারণে তৃকাঁর আফ্রিকাস্থিত রাজা জিপোলি 
আক্রমণ করিল। ১৯১২ সালে বলকানের খৃষ্টার শক্তিপুঙ্জ একত্র হইয়। 
তূ্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিল এবং কনষ্রার্টনোপল ব্যতীত তুকীর 
মুরোপস্থ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়া লইল। ফ্রান্স ও 
স্পেন মরক্কোতে অধিকার বিস্তার করিল। সর্বত্রই মুসলমানদের রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতাকে সকলেই অপমান করিতে লাগিল। 

এই সকল ঘটন! পরম্পরা সমগ্র মোসলেম-্গতকে বিক্ষুন্ধ করিল ; 
'নিথিল-মোসলেমকে এক করিবার জন্ত আন্দোলন এই সব ঘটনান্ন বৃদ্ধি 
পাইল। তুকীঁকে সাহায্য করিবার জগ বলকান্‌ সমরের সময়ে ভায়ততর্ষ 
হইতে 7১90 0793০9726 9০০196) ৫প্ররিত হুইয়াছিল। গ্রশিক্পার অ-সুসল 
মান জাতিদদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন ও আত্মকতৃত্থের চেষ্ট] দেখিয়া 
সুসলীম জগত আশান্িত ও আনন্দিত হুইয়াছিল। কুশ-জাপানের বুদ্ধে 
রুশের পরান্ধর মোসলেম-ত্বগতকে বিশেষভাবে উল্লসিত 
করিয়া! তুলিয়াছিল-__পশ্চিষের একটি খুষ্টান শ/ক 
পরাভূত হইগ্নাছে ইহা! একট! খুব বড়জাশার কথা। 
তারতেও ১৯*৪ সালের শ্বদেশী-আন্মোলন যখন হিন্দুদের মনকে আশা, 
আকাঙ্কায় উদ্থেলিত করিল, ভারতীয় মুসলমানগণ তখন নিশ্চিন্ত খাক্ছিভে 
"পারে নাই। চীনের সাধারপ-তন্ত্ স্থাপনের বদরে চীন! হুগগযাদের সান- 
ইয়াৎ সেনকে দশ্পুর্ণভাবে সাহাধ্য কর্রিয়াছিল। ১৯১৪ লালে বুরোগীক 


জাতীয় 
আলোলন 
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সমর আরম্ত হইবার পূর্বে মৌসলেম-জগতের মধ্যে সর্বত্র আত্মোক্নতির জন্ট 
চেষ্ট! দেখা দিল) তবে এই চেষ্টার মধ্যে ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও 
স্তাশনাল বা জাহীরভাবের অপেক্ষা! চ৮ [518 বা নিখিল'মোসলেমের 
আন্দোলনের প্রভাব অধিক দেখা দেয় নাই। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের 
ফলে মুসলমানদের মধো সর্ব জড়ত্ব কাটিয়াছে এবং দীড়াইবার জন্ব 
আকাজ্ষা জাগিয়াছে। 
মুরোগীর যুদ্ধে তুর্কী জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করিল ) মিশরের 
খেদিভ তুকীর (নামমাত্র) বস্তা শুত্র ছিন্ন করিয়া শ্বয়ং স্থলতান উপাধি 
গ্রহণ করিয়া ইংরাজদের আশ্রয় লইলেন। আরবে মক্কার সরিফ তুকাঁ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! স্বাধীনতা প্রচার করিলেন। ভারতীয় মুসলমানগণ 
দুর্বার সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল 7 মেসোপটেমিয়ার মুসলমানগণ 
ইংরাজের বিরুদ্ধে গেল। মোট কথা যুদ্ধের সময়ে 
সুদলমান স্বার্থ মোসলেম জগত যতদুর সম্ভব উল্টাপান্টা রকমে পক্ষ 
িরিজনিহরা অপক্ষ নির্বাচন করিয়াছিল । এই ক্ষেত্রে 280-151910 
কাধ্যকরী হইল না ? [86০794 বা জাতীয় ভাবই সর্বত্র জয়ী হইয়াছিল; 
এবং জাতীয় হ্বার্থবোধে সকলে পক্ষ নির্বাচন করিয়াছিল। সকলেই 'দেশে”্র 
কল্যাণের দিকে তাকাইয়া কার্ধ্য করিয়াছে। বুদ্ধ তুকীর পরাজয় হইল। 
সুলতানের এঁহিক ক্ষমতা নাম মাত্র থাকিল। যুদ্ধের সময় ইংরাজ-রাজমন্ত্রী 
খলিয়াছিবেন যে যুদ্ধের পর তুর অসম্মানকর কিছু কর! হইবে ন1). 
কিন্তু বুদ্ধান্তে সন্ধিপত্রে হাহ! প্রকাশ পাইল, তাহা দেখি] মুলমান জগত 
বিশ্ষিত। ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষতাবে খলিফের পক্ষ লইয়া এক 
আন্দোলন উপস্থিত করিল। তাহাই খিলাফৎ-আন্দোলন নামে খ্যাত ৮ 
আমরা এক্ষণে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ও প্যান ইসলাম, 
খ্বন্দোলনের বিবর্তন-ইতিহাস বিবৃত করিব। 


তৃতীয় পর্ব 
ভারতে মোসলেম-জাগরণ 


রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমান সমাজ অধ্ধকদিন যোগ. 
দান করেন নাই। স্তর ট্সয়দ আহমদ, বিনি তারতের মুসলমান সমাজের" 
প্রধান ও প্রথম সংস্কারক--তিনি রাজনৈতিক আনে|লনে স্বয়ং কখনে! 
অবহীর্ণ হন নাই এবং ভারতীয় মুপলমানদিগকেও সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন বা সমালোচন! করিবার অন্ত কখনে। উৎসাহিত করেন নাই। 
তিণি বলিতেন হিন্দু-নেতার! রাজনীতি আলোচন। 

সৈয়দ আহমদ 
টিনিজা। করিয়! সরকারের নিকট হইতে যাহ! পাইবেন, তাহ! 
সমাজ সংস্কার  ভারতবাসীমাত্রেই সক্ষলে পাইবে, হুতরাং ভারতীক্ 
মুসলমান সমাজ উহা! হইতে বঞ্চিত হইবে না। 
সুণলমানের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান না করিবার অন্ততম কারণ. 
হইতেছে তাহাদেয় শিক্ষাভাব। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য 
বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির আলোচনার অভাবে ও অপরদিকে প্রাচীন 
গৌড়! ধর্মতত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের আত্বোক্গতি করিবার ইচ্ছা 
পর্ধ্যস্ত লগত হইয়। আসিয়াছিল। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে, 
নিখিল মোদলেম-জগতকে একআ করিবার অন্ত প্যান-ইসলাম আন্দোলনের 
ফলে, মুসলমানদের মধো জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছিল। এতদ্থাত্তীত. 
বজচ্ছেদ ও স্বদেশী আলোলনের সময়ে হিশ্গুসমাজে যে নুতন জাগরণের 
সাড়া গড়রাছিল, তাহাও মুসলমানদিগকে উদ্বেলিত করিয়াছিল । মুসল- 


২২৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


“মানের! বুঝিল তাহাদেরও একট] দাবী আছে। , 1290-1510)10 আন্দো- 
ইংরামীশিক্ষা. লনের গ্রভাবে মুসলমানের! তুরস্কের স্থলতানের 
প্যান ইসলাথ ও  খলিফত্বকে নূৃতনভাবে দেখিয়া নব জাগরণের সুচন! 
স্বদেশী আন্দোলন করিতেছিল। এক্ষণে মুসলমানের মধ্যে ছুইটি 
আকাজ্ষ! তীব্রভাবে জাগিল। প্রথমত তাহার! যে 

মুসলমান, বিরাট মোসলেম-জগতের সহিত বুক্ত--এই কথাটি অতি নু্পষ্্- 
ভাবে ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। দ্বিতীয্নত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে তাহাদের একটি পৃথক্‌ দাবী আছে এই আকাঙ্ষ তীব্রভাবে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। সমগ্র ভারতের জাতীর জীবনে হিন্দুর স্বার্থ ও মুসল- 
“মানের স্বার্থ পৃথকাকারে দেখা দিল। ১৯০৫ সালে বজচ্ছেদ ও স্বদেশী 
আন্দোলন সুরু হইলে বাঙালী হিন্বু যেমনভাবে ইহাতে যোগদান করিল 
বাঙালী মুসলমান তেমনভাবে ইহাতে যোগদান করিতে পারে নাই। 
জাতীয় আহ্বানে সাধারণ মুসলমানের] সাড়া দিল 
না) বঙচ্ছেদ হওয়াতে ঢাকার পুর্ববঙ্গ-আসামের 
রাজধানী হইলে মুসলমানদের চাকুরী ও সম্মান লাভের 
অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তাহার! নান! প্ররোচনায় 
পড়িয়া! স্বদেশী আন্দোলনকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচন। 
ক্ষরিয়! উহ! হইতে দূরে থাকিল এবং বহুস্থলে প্রকান্তভাবে শক্রতাচরণ 
ক্রিল। দেশের মধ্য হইতে ম্বদেশীর “ছুভুগ+, দেশের বাহির হইতে 
খমোললেম-জগতের মিলন-চেষ্টার আন্দোলনের তরঙ্গাথাতে মুসলমান 
জষাজ সজাগ হইল ও শ্বজাতিদিগকে বিশেষভাবে মিলিত করিয়া! এক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অভাব অনুভব কনিল। এই অভাৰ দুগ্ধ 
্চরিবার জন্ত ১৯৬ সালে ( 11951909, [.99899 ) যোস্লেষ লীগ স্থাপিত 
হুইল। ভারতবর্ষের বর্বর প্রধান প্রধান স্থানে মোসলেম উলেমাগণ | 
স্থধর্মে বিখাস ও হ্বজাতির মধ্যে নিষ্ঠা ও শক্ত জাত করিবার 


স্বদেশী আন্দোলনে 
মুসলমানদের 
অনুৎসাহ 


ভারতে মোসলেম-জাগরণ ২২৫ 


জন্ত বক্তৃতা! করিয়া ও “অনভুমান” স্থাপন করিয়া ঘুরিতে আরম্ত করেন। 
মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসন্বন্ধে শিথিলতা দুর হইতে 
লাগিল? নামাজ পড়া, রোজা করা, মসজিনে যাওয়া, 
হজকর1, বকর-ইদে গরু-কোরবাদী কর! প্রভৃতি 
বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। যুবক মুসলমানের! “তু্ফেজ মাথার 
দিল, সর্বত্র জাগরণের সাড়া পড়িল। 
এই সময়ে (১৯০৭) মিণ্টো-মলী শাসন-সংক্কার সন্ধে আলোচন। 
চলিতেছিল ; খোজ সম্প্রদায়ের গুরু ও মুসলমান সমাজের বিশিউ নেতা- 
দের অন্ততম শ্রীযুক্ত আগা খা বড়লাট বাহাহুরের সহিভ সাক্ষাৎ করিয়া? 
মুসলমানদের পৃথক অধিকার ও দাবী যাহাতে বজায় থাকে দেজন্ত আলি 
পেশ করিলেন। সম্প্রধারগভ প্রতিনিধি-নির্বাচনে সরকার লায় দিলেন ! 
ক দেশের সর্বপ্র বড় বড় সভায় মুনলমানদের বিশেষ 
দি গ্বার্থ বজার রাখিবার জন্ত সভা! আক্ত হইতে 
পৃথক-নির্বাচন লাগিল) তাহাদের শিক্ষার অক্ত বিশেব বাবস্থা, 
তাহাদের ছাত্রদের জন্ত বিশেষ হোষ্টেল, তাহাদের 
ন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার চাকুরী যেন থাকে- ইত্যানি প্রন্তাব পাশ হইভে 
লাগ্রিল। সর্ধত্র মনোভাব পৃথকীকরণের দিকে ঝুঁফিল। স্বদেশী 
আন্বোলনে মুসলমানেরা প্রাণ খুলিয়া যোগদান করে নাই । এই সময়ে 
হিন্দু যুবকের দল নরহত্যাদি করিয়! বিবিধ বিপ্লব প্রচেষ্টা হুর করিয়াছিল। 
তখন (১৯৭৮) আগ! খ। দুললমানদের সাবধান করিয়া! বলিলেন বে, চার়ি- 
দিকে যে অশান্তির আগুন জঙিয়াছে, উহাতে কোনে! গুসলমানেন - 
যোগন্গান কর! উচিত নয়। স্বাভাবিক পথ ধরি! উ্জভির আশা করিজে 
নিন হইবে। দেশের লফল তক্েন্র উচিত থাহাতে 
কামনৈতিক মত হৃটীশ-শক্তি ভারতে বৃদ্ধি পার। মোসলেম লীগের 
মণ-হিশ্বাস ইহারই অনুন্ধপ গঠিত হইরাছিল। বা. 


মোসলেম-লীগ 
১৪৯৩৬ 


২২৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


(১) বুটাশরাজের গ্রতি ভারতীয় মুসলমানদের ভক্তির ভাব ্াগ্রত কর ও 
সরকারের কোনে! ব্যবস্থা! সম্বন্ধে লোকের মনের মধ্যে ভূল ধারণ! জন্মিলে 
তাস! দূর করিবার চেষ্টা! । (২) ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক ও 
অন্তান্ত অধিকার রুক্ষ! করা, এবং সংযত ভাষায় সরকার বাহাছরের 
নিকট স্বজাতির অভাব অভিযোগ নিবেদন । (৩) পূর্বোক্ত সঙ গুলি রক্ষ) 

করিয়। যতদুর সম্ভব অন্তান্ত সম্প্রদায়ের সছিত মিত্র রক্ষা! করা। 
এই আদর্শে মুসলমান সমাজ কয্পেক বৎসর চলিল। বিলাতে 
মোস্লেম লীগের একটি শাখ। স্থাপিত হইল; বাহিরের মুললমানদের সহিত 
খনিউতার সম্পর্ক ক্রমেই স্থাপিত হইতে লাগিল । এই সময় হইতে যুরোপের' 
রাষ্্র-শক্তিসমূহ এশিয়৷ ও মুসলমান আফ্রিকার রাষ্্রসমুহের উপর জুলুম- 
ৰাক্জি করিতে স্থুরু করেন । [06910910001 সন্বদ্ধ-বিষয়ক সুনীঠি 
রক্ষার নিয়ম মুসলমান রাজ্য সম্বন্ধে ব্তাইত না। 


ঠা ইতালি তুকাঁর রাজা ত্রিপোণী আক্রমণ করিলেন, 
প্রতি সহানুভূতি অয়ও করিলেন; কিন্তু আরব ও মুসলমান বাবাঃ 


(89175: )-দের উপর যে প্রকার অকথিত অত্যা 
চার হইল, তাহাতে সমগ্র মোললেম জগত ক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল । খুষটীয় যুরো- 
পের উপর মুসলমানদের বিছেষের ভাব উত্তরোতর বাড়িতে লাগিল। ১৯০৮ 
সালে পারস্তের মধ্যে যুরোগীগ্প আদর্শে পার্লাষেণ্ট বা মজলিস স্থাপনের 
চেষ্টা, তাহার আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্ত যে-চেষ্টা হইল 
তাহা রুশিয়ার জুলুমবাঁজির জঙন্ত নষ্ট হইয়াছিল, তাহ! আমর! দেখিয়াছি ; 
ইংলগড এই সব ব্যাপার জানিয় গুনিয়াও রুশিরার প্রতিরোধ করিলেন 
না। পায়ন্তের মধ্যে কশিয় ও ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলিতে 
লাগিল তাছাও মুসলমানেরা! পছঝ 'ফরে নাই। ইহার পর ১৯১২ 
ফালে সুরোপে বলকান সময়ে ভূক! তাহার মুঝোপীর রাজ্যের অধিকাংশ 
হারাইল, সুসলমান জাতির অপমানের একপেষ হইল। এই সব ঘটনার 


ভারতে মোসলেম-জাগরণ ৭ 


ভারতীয় মুসলমানের! বিশেষভাবে চঞ্চল হুইর! উঠে) মহম্মদ আলি, ডাঃ 
আনসারী প্রভৃতি মুসলমান নেতার তুকীতে একটি চিকিৎসা-মিশন 
প্রেরণ করিলেন। ভারতীয় মুসলমানের মন ক্রমেই বহির্ভারতীয় নিথিল 
মোসলেম-জগতের কল্যাণ অকল্যাণ, সুখ হুঃখের সহিত যুক্ত হইতেছিল ও 
তাহার। ষে বিরাট মোসলেম-জগতের অঙ্গ, এই কথাটাই নান! ভাবোচ্ছাসের 
মধ্য দিস তাহার! প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইল। 

এদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছিল ; 
জাতীয়ভাব নান! আকার গ্রহণ করিয়। বিচিত্র পথে চলিতেছিল। মুসলমান 
সমাজ ভারতের জাতীয় জীবনের এই আনন্'স্পন্দনে অসাড় থাকিতে 
পারিল না। ১৯১৩ সালের প্রারস্তে 'মোসলেম, 
লীগের 000806560, এর মধ্যে পরিবত'ন সাধিত 
হইল। ১৯০৬ সালের সকল সর্তই বজায় থাকিল; 
উপরস্ত এই নূতন গ্রপ্তাব গৃহীত হইল যে ভারতে 
শ্বারত্বশাসন পদ্ধতি প্রবিত করিবার জন্ত লীগ সচেষ্ট হইবেন। গোড়া 
সুদলমান সমাজ কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে এতকাল প্রাণ খুলিয়। 
যোগদান করেন নাই ; কিন্ত ক্রমেই নবীন শিক্ষিত দল জাতীয় আদর্শে 
যোগদান করিতে আরম্ত করিলেন । 

১৯১৪ সালের ভুলাই মাসে ঘুরে।পীয় মহাসমর আরস্ত হইল। ভারতীয় 
মুসলমানের! নানা আড়মঘয়ে বৃটাশ-সামগ্য সংরক্ষণের জন্ত উচ্ছাস প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। কিন্ত তুর্ধী অকম্মাৎ 'এই মক্ে অবতীর্ণ হইয়। 

ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্মানী-্্ীরার পক্ষ অবলম্বন 

৬ করিল। সম একপক্ষে, সুগলমানের ধর্মগুরু 
নি খলিফ তুকীর সুলতান অপর পক্ষে । ভূর প্রতি 
ভাহাদের সহানুভূতি ক্রদশই বৃদ্ধি পাইতৈছিল, সে-কথা পুর্বে ধলিগ্াছি ঃ 
ওধন ইীরাঝ-ভুক্কীতে বিরোধ 'দেধিরা ভাহার। বড়ই যুফিলে পড়িল। 


২১৯১৩ 
সমেোসলেম লীগের 
প্রসার 


২২৮ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মোসলেম লীগের বাধিক অধিবেশনে সভাপতি 
বলিলেন যে আমাদের সম্রাট্‌ বাহাহুরের বিরুদ্ধে আমাদের খলিফের যুদ্ধ 
ঘোষণ! আমাদের পক্ষে বড়ই লীড়াদায়ক। আমাদের তুকাঁ্‌ দ্বধর্মীত্রাতা- 
দিগকে বুটাশ-সাম্রাজোরর সৈম্তদলের পাশাপাশি 
কার জার্মান ফড়াইয়। যুদ্ধ করিতে দেখিলে আমর! ন্থখী হইতাম” 
পঙ্গাবলন্ষন  কিন্তু'লীগ' সভায় এই ইচ্ছা প্রকাশ ও এই আশা 
পোষণ করিয়! প্রস্তাব করিলেন যে যুদ্ধশেষে কোনে! মুসলমান রাজ্যের 
প্রতি অবিচার কর! যেন না হয়। 

১৯১৫ সালের জুন মাসে জান! গেল যে মন্কার 'শরীফ” তুকীর 
সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন। বিদ্রোহের যাহাই কারণ 
থাকুক-_মক্কার প্রধান ধর্মগুরু মুসলমান জাতির ধর্মগুরুর বিরুদ্ধ) 
করিলেন। এই ঘটনাটিতে বুঝ! গেল যে এই সকল জাতি পক্ষ (113) 
নির্বাচন বিষয়ে কোনো নিখিল-মোসলেম-এঁক্যের মোছে দেশের জাতীয় 

স্বার্থ বিসর্জন দেন নাই। মক্কার শরীফ মহম্মগ যে 
মক্াশরীফের  কোরীয়েশ জাতির মধ্যে জগ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি 
ইিওিনিরিত সেই জাতির লোক । মুসলমানের! শরীফকে বিশেষ 
শন্ধার চক্ষে দেখিত; এবং বদিও ১৫৭৫ থৃষ্টাব হইতে তুকাঁর সুলতাৰ 
“খলিফের' উপাধি লইয়! মুসলমান সমাজের নেতৃম্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখাচ এ পধ্যস্ত সুলতান ও শরীফে বিরোধ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। 
শরীফের ব্যাপার লইয়! ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মততেদ দেখ! গেল। 
“লীগের নেতারা শরীফের বাবছার নিন্া করিলেন; কিন্ত কলিকাতা 
মুদলমান সমাজ তীহার কাধ্য অনুমোদন করিলেন । এ সম্বন্ধে আলোচন। 
বিস্তার লাভ করিবার পূর্বেই সরকার বলিলেন এ প্রকার আলোলন 
সমপামগ্নিক র্াষ্রনীতির অন্থকুল নহে। 
ইতিমধো ভারতবর্ধের সর্ব রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষভাবে পরমার 
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লাভ করিতেছিল। বখাস্থানে আমর! প্রযুক্ত তিলক, শ্রীমতী বেসান্তের 
“স্বোমরুল লীগ” প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথ! ও বিপ্লববাদীদের ৩প্-প্রতিষ্ঠানের 
গোপন কর্মসমূহের কথা বলিয়াছি। মোট কথ! দেশের মধ্যে অধিকতর 
রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্ত বিচিত্র পথে লোকে চলিতেছিল। 
“কংগ্রেস” দেশের মুখা প্রতিষ্ঠান হইলেও মতভেদছেতু হুর্বল হইয়! 
পড়িয়াছিল। ১৯০৭ সাল হইতে জাতীয়দল কংগ্রেমে যোগদান করেন 
নাই। “মোস্লেম লীগ' সুসলমান-স্বার্থ রক্ষার জন্ত গঠিত হইয়াছিল বলিয়। 
উষ্ পৃথকৃভাবে কাজ করিতেছিল । কংগ্রেসকে খনেক মুসলমান 
স্থনজরে দেখিতেন না এবং উহা! একট! হিন্ছু-প্রতিষ্ঠান বলিয়! দূরে দুরে 
থাকিয়া নিজেদের 'লীগের কর্ম লইয়াই থাকিতেন। দেশের সাধারণ 
রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন । ১৯১৬ 
সালে ডিসেম্বর মাসে লক্ষৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল ) 'নীগে'র 
বাধিক অধিবেশনও উক্ত নগরীতে হইয়াছিল। 
এইখানে কংগ্রেস ও লীগ একে কাজ করিবার জন্ 
মিলিত হইলেন? এই, কংগ্রেসে নরমপন্থী, চরমপন্থী, 
“হোমরুলার)” প্রভৃতি সকল* মতের লোক সমবেত 
হইয়াছিলেন। সভার হিন্দু ও মুসলমান, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে 
দিলনসতও চুক্তি গৃহীত হইরাছিল, তাহা আমর! অন্তত্র আলোচনা 
করিয়াছি। কংগ্রেস ও লীগের এই মিলনকে গোড়া! লোকের! ভালতাবে 
শ্রহখ করিতে পারিলেন না। উভয় সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত লোকের মধো 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলিই অতিরঞজিতাকারে দেখা দিল; দেশের জাতীয় 
কল্যাণের দিক হইতে মিলনকে দেখিলে কষুত্্র সাপ্্রদায়িক স্বার্থ দুর করিতে 
হয়, এ শিক্ষা দেশবাসীর হয় নাই। সে*সমর়ে কংগ্রেস ব! লীগ শিক্ষিত 
লোকের দ্বাজনৈতিক মিলনতূমি ছিল $ শিক্ষিত জনসাধারণের মতামতের 
উপয় ইহাদের প্রভাব সামান্তই ছিল। গৌড়! বিন্ুপত্রিকার! বলিতে 


১৯১৬ 


২৩০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


লাগিলেন ষে লক্ষৌএর কংহোসে মুসলমানদের দাবী বেশী করিয়! পূরণ 
করা হইয়াছে, কারণ নেতার! রাজনৈতিক মিলন ঘটাইবার জন্ত যুসত্মান- 
দের সকল প্রকার চাহিদা মানিয়া লইয়াছেন। আবার গোড়া মুসলমানের! 
বলিতে লাগিলেন যে 'লীগ” হিন্দুদের কবলে গিয়! পড়িয়াছে; এই মিলন 
মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। মোট কথা যে-মিলন হইল তাহা নিতান্ত 
ভাসাভাস!। 
কিছুকাল হইতে মহম্মদ আলী ও তাহার ভ্রাতা সৈয়কৎ আলা 
ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলী 
কমরেড ( ০9200509 ) ও “হামদাম' নামক ছুইখানি পিক সম্পাদন 
করিতেন; ইহাতে মুসলমানদের বিশেষত্ব, ভারতবর্ষে 
মহম্মদ আলী ও অন্তজ তাহাদের ছরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। 
০০০০০ তীর গ্রতি প্রত্যেক মুসলমানদের যে স্বাতাবিক প্রীতি 
আছে, মহম্মদ আলীও সেই আ কর্ষণেয় বশীভূত হইয়! যুদ্ধের সময়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন। ভারত-সরকারের বিবেচনায় সেগুলি রাজ-অশ্রদ্ধজনক 
বোধ হুইল ও তীহারা “কমন়েড' ও “ছামদামে'র বিরুদ্ধে লাগিলেন। 
পত্রিকাদর় বন্ধ হইল/ ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়া্ড হইল। ইহারই 
কিছুকাল পরে ১৯১৫ সালের মে নাসে আলীন্রাতান্বয়কে তারত-রক্ষা 
আইনানুসারে অন্তরীনাবন্ধ করা হইল। 
মুসলমানদের মধ্যে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন স্থুর হইল। এই 
সময়ে শ্রীমতী বেসাস্ত অস্তরীনে জাবন্ধ হইয়াছিলেন। বেসান্তকে আবদ্ধ 
করাতে ভারতবর্ষময় হিন্দু-লমাজ ভীষণ শ্রতিধাদ আরস ফরিল। রাজ- 
নৈতিক আনোলনকানীর। আনী-ভ্রাতাদের অন্তয়ীনা- 
আলী-াতাঘর বন্ধ ব্যাপাকটকে যেদান্তের ঘটনার লহিত যুক্ত করি! 
ও বেসান্তের 
অগ্তরীনী  হিনু-মুসলমান উভর সমপ্র্ারের লোকদিগফে সতবন্ধ 
করিতে চেষ্টা খরিলেন। ইহায় ফলে হিন্দু-সুসলঘানে 
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'আপাতঃসুন্দর রাজনৈতিক মিলন হইল ও সমগ্র ভারতে অন্তরীনের 
'বিরুদ্ধে আন্দোলন চপিতে লাগিল। 
রুরোপীয় সমরে তৃক্কী যোগদান করাতে ভারতীয় মুদলমানগণ যুদ্ধের 
সংবাদ জানিবার জন্ত বিশেষ উদগ্রীব হইয়। উঠিয়াছিল। তুকা যখন 
মেসোপটেযিয়ায় বুচীশ সেনাপতি টাউনসেওকে সসৈন্ত বন্দী করিল তখন 
মনে মনে সকলেই থুসী হইয়়াছিল--কারণ তুকাঁ বিভরী হইয়াছে । ১৯১৭ 
সালের শেষাশেষি হইতে তুকাঁর ভাগ্য-বিপরধ্যর় ঘটিতে সুরু হইল। 
বুটাশ রাজের ম্বাভাবিক শক্তি পুনরায় প্রকাশ পাইল। তুর্কী পদে পদে 
পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় 
তুকারভাগ্য ভারতীয় মুসলমানের! খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিল-_ 
বিপর্যয় হী 
তাহারা খলিফের পরাজয় ইইতেছে বলিয়া ছঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা একথা বিশ্বত হইলেন যে 
কীর স্থলতান মুসলমান-সমাঁজের খলিফরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই $ 
রাজনৈতিক ও জাতীয় সুবিধা ও লাভের আশায় তিনি যুদ্ধে জার্মানদের 
পক্ষ লইয়। অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিখিল মোসলেম-জগতের মত ব! ভাবের 
দিক দিয় বিচার তিমি করেন নাই । ভারতীয়, মুলমানগণ বখন তুকখর 
প্রতি যনে মনে সম্ভ্রম ও বিজয়ের আশা! পোষণ করিতেছিলেন, তখন হিন্দুর 
তাহাদের এই বহিমুখীন রাজনৈতিকতার সমর্থন কছ্িতে পারে নাই। 
তুককীর পরাজয়ে মুসলমানদের আস্তরিক বেঙনার লহিত হিন্দুর! প্রাণ খুলিয়! 
সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিল ন1। বাহানা এই বহিমুখীনত। লমর্থন 
করিলেন ন! তাহার! রাজনীতিক্ষেতরে জনপ্রন্নতা হারাইলেন। 
রাজনীতিতে যোগ্রদাম করে মুত্িমের লো, সমাজনীতি লইয়া থাকে 
সংখ্যাহীন মু সাধারণ । তাহাদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন 709650081 
“সা হইয়! 'জাতে'র আন্দোলনরপে প্রক্কাশ পাইল । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি 
স্বদেশী আলোলনের যুগ হইতে ছিদ্দুদের দধ্ো হিন্দু ও মুসলমানদের 


২৩২ স্তারতে জাতীয় আন্দোলন 


মধো গৌঁড়। মৌলবীদের প্যান-ইসলাম আন্দোলন প্রচারের ফলে গৌড়, 
মুদলমানত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'জাতে”র' 
কথা ভূলিয়! জাতির কথা৷ কোনে পক্ষই ভাবিতেছিলেন 
না। কিছুকাল হইতে বকর ইদ ও মহয়মের সময়ে 
হিন্দু মুসলমান দাক্জ!র কথ প্রায়ই প্রকাশ পাইতেছিল। মুসলমানদের মধে;" 
গো-বধ লইয়া বাড়াবাড়ি ও গোৌড়ামীর তাব ও হিন্দুদের মধ্যে তাহ। লইয়া 
অসঠিষুত। প্রকাশ ও হিন্দুযানী নষ্ট হইতেছে বলির আস্ফালন করিবার" 
ভাব, উভয় সম্প্রদারের বিচ্ছেদকে গভীরতর করিতেছিল। বকরইদের' 
সময়ে এই বৎসক্ক (১৯১৭) বিহ্বারে ভীষণ দাক্জা হইল। সেেষ্বর 
মাসে বিহ্বারের নানাস্থানে হিন্দুরা ইদের দিনে মুসলমানদের উপর চড়াও” 
হইয়! অত্যাচার মারপিট করে। দাঙ্গা এমনি 
রি ভীষগাকার ধারণ করে যে অবশেষে মিলিটারী পুলিশ 
নি আসিয়! দেশে শান্তি ফিরাইয়! আনে । আর! জিলার 
ভ্রিশ খানি গ্রামে লুটতরাজ হয়। পঁচিশ হাজার" 
হিন্দু পাটনার করেকটি জিলায়. মুসলমানদের গ্রাম লুট করে। কোনো 
কোনো! স্থানে ছয়দিন পর্য্যন্ত অরাক্তকত1 চলিয়াছিল। এই ঘটনায় সাধারণ' 
হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে মনোষালিন্ত অতিশয় বাড়ির! গেল। মুসলমান 
নেতার এই ঘটন। উল্লেখ করিয়! বলিলেন যে, কৌন্দিলে বা শাসনবিভাগে 
হিন্দুদের প্রতিপত্তি বাড়িলে তাহাদের কিরূপ হ্রদ 
উভয় সম্প্রদায়ের হুইবে, তাহার উদাহরণ পাওয়া গেল। হিন্দুর! 
সি দাজাকারীদের নিন করিলেন ও উৎপীড়িত, 
মুসলমানদের জন্ত বখেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কিন্ত তিনশত 
চৌষটি দিস বাজারে মাংস সরবরাহের জন্ত প্রতিদিন বহুশত গোবধ দেখিরা 
কাহাকে শুকৃনো যাংস সরবরাহের জন্ত লক্ষ গোবধ হত্যা সহ! করিয়া, 
সরকারী সৈল্ুবিভাগের খান সরবরাহের জন্ত বহুনহত গোবধ নীরকে 


হিন্দু যুদলযান 
বিক্বোধ 


ভারতে মোললেম-জাগরণ ২৩৩. 


অঙ্ক করিয়া, হঠাৎ একদিন ধর্মের নামে গো-বধ লইয়। অধীর হওয়াটা গ্রতি . 
বেশীর উপযুক্ত কর্ম নয়-_একথ! ধর্ম প্রাণ অশিক্ষিত হিন্দুর! বুঝিলেন ন1। 
সুলমানেরাও এই অজুহাত পাইয়! বলিল যে তাহাদের ধর্ম বজায়, 
রাখিতে হইলে কংগ্রেস-লীগের মিলন'সর্তে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে 
না। সেই বৎসরে মোসলেম-লীগের সভায় তাহার! প্রস্তাব করিলেন ষে 
আগত শাসন-সংস্কারে তাহাদের প্রতিনিধিসংখ্য! পূর্বের দাবী হইতে আরও” 
শতকর! পধগশ হারে বাড়াইতে হইবে। ১৯১৬ হইতে ১৯১৭ সাল এই 
এক বৎসরের মধোই মিলনের স্থত্রে জট পাকাইতে স্ুুক্ক হইল । তবুও 
বাক্কিরের কাঠাম বজায় থাকিল। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসে: 
উমভী আনি বেসাস্ত অন্তরীন হইতে মুক্তি পাইয়। সভানেভ্‌ হইলেন । 
আলীভ্রাতার! কোনে! প্রকার মুচলেখ! দিতে অন্বীকূত 
টিতে হন--কারণ তীহারা রাদ্রোহজনক কোনে কিছুই 
লো উতর নাই। কলিকাতার কংগ্রেসে আলি ভ্রাতাদের” 
আনার বীর জননী বোরখা পরিয়া নির্বাসিত পুত্রদের 
গ্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে মণ্টে-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের 
প্রতিবেধন প্রকাশিত হইল। দেশের উপর উহার তৎকালীন প্রভাব. 
কিরূপ হইয়াছিল, আমর! তাহা অন্তব্র বিবৃত করিয়াছি। মুসলমান 
সমাজ যেরূপ প্রতিনিধি নির্বাচনের আশ! করিয়াছিলেন, তাহা! সরকারের 
পক্ষে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া সম্ভবপর 
হয় নাই। ইহাতে মুসলমানের সরকারের উপর বিরক্ত হইলেন। 

১৯১৮ সালের শেষাশেষি যুদ্ধ শেষ হইল তুকী পরাজিত হইয়া 
সন্ধি প্রার্থন! করিল। ভূষাঁয় পরাজয়ে সুলতানের “খলিফত্বের গৌরব: 
কিরূপ থাকিবে তাহা! লইয়া! ভারতব্বার মুসলমান সমাজ বিশেষভাবে 
চঞ্চল হইয়া! উঠিল। রুরোপের পজিঝাসমূহ বলিতে লাগিল থে সুরোপীয়ং: 


:হ৩৪ তারতে জাতীয় আন্দোলন 


*সমরে তৃ্কীর যোগদান কর! নিতাস্ত নির্কুদ্ধিতার কার্ধ্য হইয়াছিল। সুতরাং 
এখন তাহার উপযুক্ত ফলও তাছাকে পাইতে হুইবে। 
রি তীর ভবিষ্যৎ লইয়া অনেক জল্পনা! কল্পনা যুরোপের 
যুদ্ধ শেষ ও 

এরা রাজনীতিক মগ্ডলে হইতে লাগিল। এদেশের 
মুনলমানেরাও এ লইয়া! আন্দোলন নুর করিল। 
ুদ্ধের প্রারস্তে ভারতীয় মুললমানগণ খন ইংরাজের পক্ষে তু্কীর বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিতে প্রস্তত হয়, তখন প্রধান-সচিব লয়েড-জর্জ বলিয়াছিলেন 
যে যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রতি সদবিচার করা হইবে, তুক্কার অপমান 
হইবে ন|। কিন্তু সন্ধিসর্ত প্রকাশিত হইতে অসম্ভব বিলম্ব হইতে লাগিল 
এবং সাধারণ যুরোপীয্ন পদ্ধিকাপরিচালকগণ অনেক বিরকিকর প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া মুসলমানদের চিত্তকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করিতে 
লাগিলেন। ভারতীয় মুনলমান সমাজ “খলিফের সন্মান বজায় রাধিবার অন্ত 

বন্ধপরিকর হইল। ইহাই থিলাফৎ-আন্দোলন। 


চতুর্থ পব” 


খিলাফৎ আন্দোলন 


তুর্কার প্রতি সহাম্ুভৃতি প্রকাশ করিয়া দেশময় যে আন্মোলন সুক্ষ 
ইল তাহারই নাম 'খিলাফৎ আন্দোলন । ইহাকে সংহত ও কার্যকারী 
করিবার জন্ত আন্দোলনকারীরা! যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন তাছার লাম 
“বিলাফৎ কমিটি” । এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেস্ট হইল 'খলিফত্বের' উন্নতি 
ও উহার সম্মান রক্ষা ) যুরোপীর পক্তিপুঞ্জ যাহাতে তুর্কার সহিত সসম্মানে 
সন্ধি করেন সে-বিষন্ষে চেষ্ট1 ১ খিলাফৎও জান্বিরৎ উল- 

খিলাফৎ কমিটির আরব বা ধর্মস্থান মন্ধার় অছিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মসঙ্গত 
বি নিম্পত্তি বাঞ্ছনীদ্ঘ ; ইংলগ্ডের ক্লাজবস্ত্রী বলিষ্কাছিলেন 

যে মুদলমানদের প্রতি অধম সঙ্গত কোনো ব্যয়হার হইব না, সে কখান 
সত্যতা যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে আন্দোলন করা৷ এই কমিটির বর্তব্য। 
উদ্ত বিষয়গুল সম্বদ্ধে আলোচন! ও আন্দোলন কছিবার জন্ত, মুসলমান 
সমাজকে এক করিবার জন্ত ভারতে ও ভাতের বাহিয়ে খিলাকৎ-ক ফি 
গঠিত হইল। ইহার অন্ততম উদ্দেহা হইল 'অন্তান্ত দেশের মুসলমানদের 
সহিত ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ গ্বাপন। খিলাফৎ প্রশ্ন উঠিবার রজে লঙ্গে 
'এয়ৌলট আ্যাক্উ' পাশ ও গঞ্জাবের ছুর্ঘটনা। ঘর্টিল-। হাজ্ছ! গাস্থী- রোৌলট- 
আাক্উ, পঞ্জাবের ভত্যাচারের বিরুদ্ধে মেখমর ' গ্রাতি- 

থাধীনিও বাদ আন্দোলন উপস্থিত করেন) সুযলদামকের প্রন 
খিলাফৎ  খিলাফৎ লইয়া অনার হইয়াছে বিবেনা! করির! 

তিনি হিপ্দু সমাজ ও প্রত্যেক ভারতবাসীফে ফুললদান * ভাতাদের হর্দিলে 


২৩৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সাধ্য করিবার জন্তক আহ্বান করিলেন, তখনও অসহযোগের কথা 
উত্াপিত হয় নাই। 

১৯২০ সালের প্রথমদিকে কয়েকজন স্ন্ত্রান্ত মুনলমান বড়লাট: 
বাহাছুরের নিকট তুকীর ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচন। করিবার জন্ত উপস্থিত হন। 
লর্ড চেমসফোর্ড যথেষ্ট সহান্ভূতির সহিত তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন 
ও বলিলেন যে এ-ব্যাপারে কেবল বুটাশ-রাষ্্ যুক্ত নহেন, উহ যুরোপীয় রাজ- 
নীতির ব্যাপার ; তথাচ মুসলমানদের এতি যাহাতে কোন প্রকার অন্তায় 
না হয়, সে-বিষয়ে ইংরাজের দৃষ্টি থাকিবে । ভারতবর্ষ হইতে অপর একটি 

ডেগুটেশন বিলাতে গমন করিল ? মহম্মদ আলী ইছার 
ৃী খিলাকং. নেত! হইর! যান। তীহাদের অভিপ্রায় বিলাতে 
ঠা প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খিলাফৎ 
অন্বন্ধে ভাঙাদের আবেদন পেশ করা । সেখানে তীহকার| কোনে। আশার 
কথ গুনিলেন না) মন্ত্রী মহাশয় স্প্ঠই বলিয়া দিলেন যে তুর্কী তুরস্ক' 
রাজা ছাড়া আর কোথাও রাঙা দেওয়া হইবে না। আর সন্ধি-সর্তের! 
ব্যবহার সম্বন্ধে অন্তান্ত পরাজিত জাতির প্রতি যে বাবস্থার কর! হইবে; 
ভূর্কীর গ্রতিও তান্ুরূপ ্যবহার় হইবে । ডেগুটেশন ব্যর্থ মনোরখ হই! 
ফিরিয়া আসিলে খিলাফৎ লইয়া আন্দোলন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। 

এদিকে সৈরকৎ তালী এক ফতোরা প্রচার করিলেন যে আগত সন্ধির 
সর্তে মুসলমানদের দাবী বদি না পুরণ কর! হয়, তবে ভারতীয় মুমলমানদের- 
পক্ষে ইংরাজদের সহিত সহযোগীত! রক্ষা কর। কঠিন হইবে। সাধারণ 
মুদলদান প্রচারকে রধর্মের নামে চারিদিকে খিলাফতের কথা প্রচার করিতে 
গিয়া! অনেকখানি বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন। খিলাফৎ ধর্মের কথা; 
ভুতবাং রাজনীতি অপেক্ষ। উহ! লাধায়ণ মুসলমানের নিকট অধিক বোধ- 
গবা। দেশমর তুকঁর জঙ্ভ সহামুতৃতি জাগ্রত করিতে গিয়া! যে আন্দোলন 
ডজিল, তাহাতে শিক্ষিত, জশিক্ষিত মুসলমান বুঝির। না বুঝিয়া' “ইসলামের 


ফিলাফ€ আন্দোলন ২৩খ 


বিপদ কল্পন! করিয়া জবরদস্তভাবে আন্দোলন চালাইডে লাঙখিল। এমন 
সময়ে বহুকাল অপেক্ষিত তুর সন্ধি-সর্ত প্রকাশিত 
হইল। তাহাতে যুরোপীর শক্কিপুজজ তৃকীর নুল- 
তানের বা সাম্তরাজোর কোনে! শক্তি বা সন্মান 
রক্ষা! করিলেন না। রুরোগীয় শক্তিপুঞ্জের দ্বারা তূর্কার সৈন্তবল নির্দিউ 
হুইল, তাহার রাদ্য সীমাবন্ধ হুইল; বহির্জাতির সহিত সম্বন্ধ নিয়ত 
হুইল। থু্ীয় যুরোপের দ্বার! মুসলমান-জগতের শেষ 'অবমানন! চরমে 
উঠিল। এই সন্ধি-সর্তে মুসলমান সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত ও চঞ্চল হুইল । 
খিলাফৎ আন্দোলন সবেগে চলিত। 
গান্ধীজি রৌলট আযা্ পাস হওয়াতে সরকারের সহিত সকলগপ্রকার 
সহযোগ বর্জন করিবার ভন্ত যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহা! আমরা 
পূর্বেই বর্ণন করিয়াছি। তিনি মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন ্তাষঃ, 
বিবেচনা করিয়া ইহাকে তাহার কর্মহূচীর মধ্ো গ্রহণ করিলেন। 
তিনি প্রচার করিলেন যে সন্ধি-সতে তুর্কীর সন্মান বজার রাখিয়! মুদলমান- 
দের ধমরক্ষ1! না জরা ছয়, তবে তিনিও অ-সহযোগ 
বাতির আন্দোলনের দ্বার! সয়কারের শানন-বন্ত্র অচল করিয়া 
সি ভুলিতে চেষ্টা করিবেন । ইহা পরে হখন সন্ধি-সত 
গ্রকাশিত হুইল। তখন তিনি রৌলট জ্যাক, গজজাবের অত্যাচার প্রভৃতি 
স্াতীয় অভিযোগেয় সহিত সুসলমানদের খিলাফৎ-সন্বদ্ধে অভিবোথকে বু 
করিরা দিলেন। ১৯২* সালের সেপ্টেম্বর মানে কংগ্রেলের বিশেষ 
'অধিবেশনে অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। ভিসেষরের নাগপুরের 
কংগ্রেসেও উহ! খুররালোচিত হই! বিশেষভাবে, বিশ্বুদের লাহাম্য পাইনা 
শক্তিশালী হইল । | 
এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের ঘধো। ধরোন্মত্তত) 
বিশেষভাবে নেখা দিগাছিল। লিদ্ধু ও উদ্ভব-পশ্চিদ প্রদেশের একদল 


খিল।ফতের 
প্রসার 


২৩৮ ভারতে জাতীর আন্দোলন ' 


যুদলমানের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইংরাজ-রাজ্যে বাস কর! বিশ্বাসী, 
মুদলমানদের পক্ষে পাপ, সুসলমান রাজার রাজ্যে বাস করাই ধর্ম। শ্রই 
ধারণার বশবর্তী হইক। একদল মুসলমান ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া! যাইবার 
জন্তু কৃতনংকল্প হইল 1 জমিজমা, ঘরবাড়ী, পণ্ডপান জলের দরে বিক্রয় 
করি! স্ত্রীপু্র লইয়া আফগানিস্থান--সুসলমান আমীরের রাজ্যে বাস' 
করিবাধ জন্ত যাত্রা করিল। জনশ্রোত দেখিয়া আফগান গভর্ণমেণ্ট ভীভ 
হইয়া পড়িলেন ও সে-দেশে লোক প্রবেশ নিষেধ 
মহাজরিম বা করিয়া দিলেন। ইসলামের নামে অলৌকিক ঘটনা, 
ষুসলমানদের 
টানি ঘটিল না) আমীর খিলাফৎ আন্দোলনে একটুও, 
বিচলিত ন! হইয়া! তাহার দেশের অধিবাসীদের স্বার্থের 
প্রতি দুটি রাখির! এই ধর্মোন্মত্ত বিশ্বাসীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিলেন । লোঁফে কপর্দীক-হ্ীন ফিরিতে লাগিল । পেশোরার হইতে 
কাবুল পর্যান্ত সাধাপথ এই সরল বিশ্বাসীদের কবর দৃষ্ট হয়। *মুহাজরিন্ বা 
শক্জবুত' এমনিভাবে বার্থ হইল; এবং যে সয়তানী-সরকারের উপর বিরক্ত 
হইয়া! তাহার! দেশত্যাণী হইর়াছিলঃ সেই সরকারই তাহাদিগকে পুনরায় 
সংসাহ্ে স্থির হইয়া বসিঙে প্রধানত সাহাষা করিয়াছিল। 
আলীত্রাতা গু খিলাফত কমিটির বিশেষ সাহাধ্য লাভ করিয়া! গান্বীজি 
অসহযোগ আন্দোলন খুবই উৎসাহের সহিত চালনা করিতে লাগিলেন। 
খিলাফত সম্বন্ধে যুরোগীয় শক্তিপুঞ্জ যে-অন্ঠায় করিয়াছিল তাহার জ্তক একমাত্র 
ভারতীয় ঘুটাশ-সরকারকেই দারী সাব্যস্ত রিয়া, ভাহার বিরুদ্ধে পুর্ণোদর্সে 
জসহছধোগ আন্টোলম চালিভ' হইল। গান্ধীজি মুসলমানদের সহিত: 
ফোগদান করিলেন ও খিলাফৎ আন্দোলনকে সিকপন্রকঅপহযোঁগ রাখিতে, 
বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। তাহার 'আধ্যাত্মবিক* অসহযোগ ও মুখল- 
যাদদের খিলাফতৈর ধর্মন্দোলম'দেশের মধ্য 'ভীধখ আধেগ ও" উত্তেজনা" 
এমন কি “আশাত্তি ভুত, করিতে গাগিল | ঃসুমলমানদের মধ্যে সকলে 


খিলাফত আন্দোলন ২৩৯ 


গান্ধীজির 'আধ্যাত্মিক-নিরুপদ্রবতা” মন্ত্রে শ্রন্ধাবান হইতে পারেন নাই । 
মাদ্রাসের ণথিলাফৎ কনফারেন্সে আলীপ্রাতার! ষে বক্তৃতী করিয়াছিলেন, 
তাহ! দেশের হিন্ুসমাজ বা সরকারকে অত্যন্ত 


৮ চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। তাহারা স্পষ্ট বলিলেন, 
আলাত্রা রর 
টা যে তাহাদের সর্ব-প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে 


“ইসলাম-রক্ষা” বা খিলাফতের স্বার্থ দেখা । এমন কি 
আফগান আমীর ভারতবর্ষকে উদ্ধার (জয় নহে ) করিতে আসেম, তকে 
প্রত্যেক মুসলমানের কর্তবা হইবে তাহাতে যোগদান করা । মুসলমান 
রাজনীতিক নেতার এই কথায় হিন্দুর! খুবই বিরক্ত হইল) কিন্তু গান্ধীজি 
উচ্াতে আছেন বলিয়। তাহার স্পষ্ট করিয়। প্রতিবাদও করিল না--পাছে 
হিন্দু-মুসলমানের “রাজনৈতিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনগ আহত হয়! লোকে সন্দেহ 
করিল গান্ধীজি মুসলমানদিগকে রাভটমতিক আন্দোলনে দলভূৃক্ত রাখবার: 
জন্ত তাহাদের সর্বপ্রকার জিদ্‌ চাহিদা পুরণ করিতে গ্রস্তত। মহারাষ্ট্র 
দেশে তাহার আধ্যাত্মিক অসহযোগ মোটেই শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হর নাই। 
আলিভ্রাতাদের মাদ্্রাসে বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্ট অতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন ; 
অনেকেই সন্দেহ করিলেন সরকার তাহাদের €ফানো প্রকার শান্তি 
বিধান করিবেন। এই বিপদ কাটাইবার জন্ত গান্ঠীজিকে বাধ্য হইয়। 
বড়লাট বাহাছরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হুইল; এই সাক্ষাতের 
ফলে আঙগ্িত্রাতার! প্রকান্ঠে প্রচার করিলেন ষে তীহাদের উক্তির জন 
তাহার বন্ধুর! ব্যথিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা হুঃখ, 

সরকারের প্রকাশ করিতেছেন। এই ঘটনায় তথাকধিত 
কোপ. গোঁড়া অসহযোগীর! গান্ধীঝি ও আলিভ্রাতাদেয উপর 

বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্ত তাহাদের অদম্য উৎসাহের বলে লোকে. 
একথা সহজেই বিশ্বৃত হইল। খিলাঁফৎ কমিটির সেঁধকগণ দেশের সেবা, 
আমের, কাজ প্রতৃতি কোনো জনহিতকর 'ঞ্চসে” আনভীর্ণ না হইরঠ 


২৪০ ভারতে জাভীয় আন্দোলন 


“কেবলমাত্র থিলাফৎ সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত থাকিলেন, দেশের সমগ্র 
কল্যাণের দিকে তাহার দৃষ্টি দিলেন না। 
গান্ধীজির শান্ত কর্ম-প্রণালীর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে ন! 
পারিয়! আলিত্রাতার1 করাচীর কন্ফারেন্দে পুনরায় অসহিষুত! প্রকাশ 
করিয়া খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে কিছুকালের জন্ত ব্যর্থ 
করিলেন। তাহারা বলিলেন যে আগত (১৯২১ সালের) কংগ্রেসের 
অধিবেশন-কালের মধ্যে কংগ্রেস-লীগ যদি স্বরাজ লাভের ব্যবস্থা করিতে 
ননা পারেন ত' খিলাফৎ কমিটি “ভারতীয় সাধারণতন্ত্র” ঘোষণ! করিবেন। 
এতদ্ব্তীত তাহার বাঁলঙ্েন যে, ইসলামের শাস্ত্রে আছে যে কোনে 
মুসলমানের পক্ষে মুসলমানকে বধ করা অন্তায়। 
করাচীতে বভূতা ও সুতরাং কোনো ভারতীয় মুসলমানের গক্ষে 
আলিজাতাদের জেল স্বাধ্মাবলীদের বধ করিবার অন্ত সৈল্-বিভাগে 
যোগদান করা পাপ। তাহার! মোল্লা মৌলভীদিগকে বলিলেন তাহার 
যেন এই কথ গ্রচাপ্ন করেন। আলিভ্রাতাদের এই বক্তৃতা সরকার 
রাজগ্রোছজনক মনে করিলেন ও. তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুদু করিলেন। 
করাচীতে তাহাদের বিচার হইল; মহম্মদ আলী আদালতে তাহার বক্তব্য 
গতিনিপুণ ভাবে প্রকাশ করিয়। দেখাইতে চেষ্টা করেন যে তিনি বাছা 
করিয়াছেন তাহ! শাস্্রসম্মত। বিচারে মহম্মদ আলী, সৈয়কৎ আলি 
প্রভৃতির ছুই বৎসর করিনা কারাঁবাসের আদেশ হইল। 
নিখিল-ইসলাম-আন্দোলন ও মৌলবীন্ের ছারা ধর্মপ্রচারের ফলে 
ভারতবর্ধীগন মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী খুবই দেখা দিয়াছিল। 
(খিলাফৎআন্দোলন তাছাদের গৌড়ামীর ইন্ধন হইল। ভারতের সর্বঙ হিশু 
মুসলমানে অতি সামান্ত কারণে বিবাদ ও দাঙ্গা করিতেছিল। খিলাফতের 
'গৌড়ামী ও অসহযোগের ফলে বআইন“তল বিবার প্রবৃত্তি মান্রাসের 
মালাবারে মুসলমানদের মধ্যে বীতৎস ও বিকট আকারে প্রকাশ পাইল। 


খিলাফত আন্দোলন ২৪১ 


মালাবারে মোপৃলা নামে একজাতি মুসলমান বাস করে; তাহার! 
অত্যন্ত ধর্মান্ধ ও অশিক্ষিত। ইংরাজ-শাসনকাকে ৩৫ বার তাহারা 
মশাস্তি হট কারয়াছে। “অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অচিরে স্বরাজ 
লাভ হইবে", গুমলমানের ধর্ম ন& হইতেছে” খিলাফতের সর্বনাশ 
»ইতেছে' ইত্যাদি কথা অত্যন্ত বিকৃত ও আঅতিরঞ্জিতভাবে অশিক্ষিত 
মোল্লাদের মুখ হইতে গুনিয়! এই অশিক্ষিত জাতিটি বিদ্রোহী হইছঃ 
উঠিল। মোপ্লারা গোপনে গোপনে ছোটথাটে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কিয়! 
রাখিয়াছিল; ১৯২* সালের ২*শে আপ সেখানে 
মোগল! বিদ্রোহ দেখা দিল। পথঘাট আটকাইয়া, রেলপথ 
শিতেছি উপড়াইয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া, তাহার! 
নিজেদের দেশকে বধিজগত হইতে পৃথক করিয়া! লইর! '্যরাজ' স্থাপন 
করিল। আলি মুসালি নামে একজন লোককে খিলাফৎ রাজা করি 
'খলাফতের নিশান উড়াইয়। তাহার! রীতিমত রাজত্ব আরম্ভ করিল। ছছিম্ছু- 
ধের সংখা! বেশী থাকিলেও এই মুসলমানী অরাজকতায় যোগদান করিবার 
কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহারা খুজিয়া, পাইল ন1; 'খিলাফৎ রাজ+ 
স্থাপিত হইলে তাহাদের কি লাভ তাহা! তাহায়! বুঝিতে ন! পারি! উদাসীন 
বা বিক্ষুদ্ধ ভাবাপনন হইল দেখিয়া মোপনার! হিম্ুদের উপর তীবধণ 
উৎপীড়ন আরম্ভ করিল । অকথিত অত্যাচার চলিতে লাগিল? জোর ফরিরা 
মুমলমান-করাকে এই মুঢ় ধর্মান্ধের! সক বলিরা বিবেচনা করিল। 
হম্দুদের গৃহ সম্পত্তি লুটতরাজ চলিল। দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ 
হইয়া) অরাজক নগুল ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল ) তাহাদের নিকট 
হইতে বর্বর অত্যাচার কাহিনী গুনিনা লোকে স্তদ্ধ হইয়া গেল। গভৃ- 
ঘেণ্টকে এই বিদ্রোহ মন করিতে রীতিমত কষ্ট পাইতে হইছিল । 
শাস্তি স্থাপিত হইলে বহুসহুঅ মোপলান শান্তি লইল। 
মোপলাদের এই ভীষণ ব্যবহারে হিন্ুুসদাজ অত্যন্ত আন্মোলিত হইল 
১৬, 


২৪২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


কিন্তু তাহাদের মধো জাতিভেদ প্রভৃতি অন্তরের অসংখ্য বাধা থাকার সঙ্ঘ 
বন্ধ হইর়। কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুসলমানেরা মোপ্লাদের 
অত্যাচারের নির্খা করিলেন বটে তবে তাহাদের 'ধম'- 

হিন্দু মুমলদগান নিষ্ঠার? জন্ত প্রশংসা করিলেন। গান্ধীজি বলিলেন 
রিরিরি মোপলার! ঈশ্বর-ভক্ত । এই ঘটনার পর উতর 
সম্প্রদায্বের রাজনীতিক নেতার! হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের 
অনেক চেষ্টাকরিয়াছেন ১ কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই রাজনৈতিক অভিগ্রায় সিদ্ধির 
জন্ত হইয়াছিল, কোনো! উচ্চ ধর্মের আদর্শে এমন কি স্বদেশকে ভালবাসিবার 
আকাঙ্ার় অনুপ্রাণিত হইয়া! অন্ুঠিত হয় নাই । মালাবারের ঘটনার পর 
দৃক্ষিণ-ভারতে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের মনোমালিন্ত যথেই বৃদ্ধি পাইল। 
হিন্দুরা মোপলা-ব্যাপারের জন্ত ণখিলাফৎ খআন্দোলনকে” দায়ী করিল। 
এতদ্বাতীত পঞ্জাব ও বঙদেশে মহরমের সময়ে হিন্দু মুসপমানে দান্গ। হইল; 
মুলতানে দাক্গা খুবই ভীষণ হইয়াছিল। মোটকথা খিলাফৎকে সমর্থন 
করিয়া হিন্দুর মুসলমানদের পক্ষ লইয়া যে সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাতে 
মুসলমান শক্তিশালী হুইল, কিন্ত হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কণামাত্র 
সংহত করিতে পারিল না । মুসলমানেরাও দেখিল আধ্যাত্মিক অসহযোগ 
আন্দোলনের ফলে তৃকাঁ ব! খিলাফতের সমন্তা সমাধান হুইল না) বরং 
তাহার! দেখিল যে ইংরাজই তুক্কীর প্রতি যাহাতে সদ্বিচার হয় তজ্জন্ত 
সবিশেষ চেষ্ট! করিতেছেন । এই সব সামাজিক ও রাজনীতিক সমন্ত! 
হেতু ভারতের হিন্দু-মুসলমানের রায় বন্ধন সর্বন্র শিথিল হইতে লাগিল। 
লাল! লাপত রায় এই খিলাফৎ আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন 
তাহা প্রনিধানযোগ্য £--প্রাজনীতিক ভিত্তির উপর: 

লাজিপতরার়ে ভারতের খিলাফৎআন্দোলনটাকে দড় করানো হর 
০৬ নাই, ঈাড় করানো হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তির উপর। 
ইহা ভারতের পক্ষে হূর্ভাগোেরই কারগ হইয়াছে; 


খিলাফণ্ড আন্দোলন ২৪৩ 


রাজনীতির দিক হুইতে ইহাকে সমর্থন করিবার যুক্তির অভাব ছিল 
না। যে-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেন্ঠ ছিল রাজনৈতিক, মহ্াতআ গান্ধীর 
মতে। ব্যক্তিও যে সেই আন্দোলনের ভিতর ধর্মকে টানিয়া আনিলেন, 
ইছা আরও হঃখের বিষয় । অসহযোগ কর্মতালিকায় আর আর কতক- 
গুলি বিষয়কে ধমে'র ছাপ দিবার যে-চেষ্টা, তাহা ভয়ঙ্কর ভুল। ইছার 
প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে এই যে, ইহাতে ভারতের এক হইবার পথেই অস্তরায় 
সি হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জলিয়! উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের 
মিলনের উদ্দেস্তী লইয়া! যেঅলহযোগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হুইয়াছিল, 
তাহার ফলে দেশব্যাপী অনৈক্যেরই আবহাওয়। সৃষ্ট হইয়াছে ।” ( স্বরাজ, 
১৫ই অগ্রঃ ১৩৩১ )। 
এমন সময়ে তৃকার ভাগ্য ফিরিল। গ্রীকদের সহিত লড়াইএ তুকীর 
সেনাপতি বীরকেশরী কামাল পাশ! জয়ী হইলেন। এই ঘটনায় যুরোপে 
তুকী তাহার হতসম্মান পুনপ্রাণ্ড হইল। লসনের সন্ধিতে তুর্কী স্বার্থ 
ও সম্মান রক্ষা করিতে যুরোপীয় শক্কিপুঞ্জ বাধ্য 
হইলেন। ভারতে সুসলমান-সমাজ ভুকাঁর জয়ে 
আনন্দে উৎসব করিতে ল্যগিল। কামাল পাশা 
ভারতীয় মুদলমানদের পুজ্য হইলেন--এমন মুসলমানের বাড়ী ছিল না 
বেখানে এই ৰীর-শ্রেঠঠের ছবি ন! থাঁকিত। মুসলমান-সমাজ খিলাফৎ- 
আন্দোলনের ফলে কেমন এক হইয়া! কার্য করিল ও শক্তিশালী হইয়া 
উঠিল। হিন্দুসমাজ শক্তিসঞ্ ফরিতে সহজেই অপারক ; তাহার জাততি- 
ভেদ প্রতৃতি অসংখ্য বাধ! মানুষকে যান্ুষ হইতে পৃথক করিতে পারে" 
এক করিতে পারে না। আধ্য-সমাজের নেত! গ্রীমুক্ত 
নিলাজ শ্রদ্ধানন্দ স্বামী এই সময়ে মুসলমান মালকানা-রাজ 
সি পুতর্দিগকে “শুদ্ধি” দ্বারা জর্ধাসমাজভূক্ক করিয়' 
লইলেন। পর্ডিত সার্টিদীও 'হিদুসংগঠন 


তুকাঁর ভাগ্য 
হুপ্রসন্ন 
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আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই ছুই ঘটনায় মুসলমান সমাজ অত্যন্ত 
বিরক্ত হইস্া উঠিলেন। মুললমানের! হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
করতে পারে, [কন্ধ হিন্দু যদি মুসলমানকে হিন্দু করিয়! লয়, অথব! হিন্দু 
যদি আত্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 'সংগঠন” করে তবে মুসলমানের! বিরক্তি 
প্রকাশ করেন এবং বলেন হিন্দু-মুমলমান প্রীতি আর থাকিতে পারে ন1। 

হিন্দু-মুসলমান প্রীতিরক্ষার জন্ত এবং শ্বরাজাদলের রাজনৈতিক প্রতি- 
পত্তি স্থাপনের জন্ত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্রন মুসলমানদের সহিত ১৯২৩ সালে এক 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন। হৃহা “বেঙ্গল প্যান্ট” নামে খ্যাত। বাংল!-প্রা্দেশিক 
সমিতিতে উহ! পাশ হয় এবং নিবাচনে ভাগ বাটোয়ারা লইয়া একটা 
মীমাংসা হয়। তখন সকলে মনে করিলেন যে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে 
একটা চুক্তিপত্র খাড়া হইলে দেশে আপামর সাধা- 
রণের মধ্যে মনের মিল হইবে । প্যান্টের ব্যবস্থায় 
হিন্দুরা স্থখী হইলেন না৷ এবং মুসলমানেরাও ফ্রমশই তাহাদের চাহিদা 
বাড়াইতে লাগিলেন? ক্রমে রাজনৈতিক বন্ধন রক্ষার জন্ত চাহিদা জুলুমে 
পরিণত হইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ে সাম্প্রনায়িক নির্বাচন, সাম্প্রাদারিক 
ব্য়ের জন্ত আন্দোলন চলিতেছে, এমন কি স্ুলেও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে 
হিন্দু মুসলমান গ্রস্থকারের মধ্যে ভেদ আনীত হইয়াছে । 

১৯২৯ সালে কামল পাশ! ও নব্যতুরন্বদল এশিয়ার আঙ্গোরাতে 
হুকীরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়! প্রজাতগ্তর স্থাপন করিলেন। বিংশ 
শতাব্ীতে ধর্ম ও রাজনীতি একত্র চলিতে পারে ন! দেখিয়। নব্য-তুকীর। 
খলিফের রাজসম্মান হরণ ফয়িল। নূতন রাজ্য হথবাবস্থিত হইলে তাহারা 
খলিফের পদই উঠাইয়! দিলেন ও খলিফকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 

নুরী দিলেন। ফামল ও নব্য-তুকা গণতন্ত্রের উপর কোনে! 

খলিফ-বিতাড়দ যথেচ্ছাচান্ী রাজাকে রাখিতে নারাজ । খলিফের 
উঠিয়া গেল; মুললমান-জগৎ এই ব্যাপারে 


বেশ্গল-প্যাক্ট 
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আশ্চর্যা হইল। অন্ঠান্ত মুসলমানের! তূর্কীর খল্িফের ভবিষাত সন্বন্ধে 
খুব বেশী সচেতন নয়; কারণ তাহা হইলে খলিফকে সিংহাসনে বসাইবার 
জন্ত তাহারা একট! বিপ্লব করিত। ভারতের মুসলমানের! কামল 
পাশার এই বাবহায়ে অত্যন্ত মম্ণাহত হইল। যে-খলিফত্বের গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্ত তাহারা এমন আন্দোলন করিল, তুকাঁর রাজা বাচাতে ঠিক 
থাকে, তাহার জন্ত এত সভা-সমিতি করিল সেই তুঁকঁর এই ব্যবহার! 
হায়দ্রাবাদের নিজাম খলিফের এই অপমান সহা করিতে না পারিয়া তাহার 
জম্মান রক্ষার জন্ত বৎসরে কয়েক লক্ষ করিয়া টাকা বরাদ করিয়। 
দিয়াছেন। দরিদ্র ভারতের--প্রধানত হিন্দুদের (কারণ হায়স্্াবাদের 
অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু) অর্থ খলিফ সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলে 
বার করিতেছেন। 
এদিকে ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়িতে লাগিল। 
১৯২৩ সালের শেষের করেকমাসে কয়েকটি ভীষণ দাঙ্গা! হইল। দিল্লীতে 
কতকগুলি মুসলমান হিশুক্ষের উপর উৎপীড়ন করে) অগ্লিসংযোগে বহু 
সহত্র টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে- এমন 'কি নৃশংসভাবে নরহত্যা পর্ধ্যস্ত 
করিস্বাছিল। কয়েক বৎসর পুর্বে এই দিল্লীতে হিন্দুমুসলমান পরম্পরের 
হাত হইতে জলপান করিয়াছিল! এই ঘটনার পর গান্ধীজি অক্টোবর 
যানে সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জঙ্ভ দ্বয়ং ২১ দিনের জন্য 
অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন । দেশের মধ্যে এই লইয়! 
হিন্দু দুসলমাদ খুবই আন্দোলন, আলোচন! হইল) হিম্ুু-মুসলমান 
চান প্রীতি স্থাপনের জন্ত চেষ্টা চণিতে লাগিল। কিন্ত 
গাখীক্জির অনশন 
ইহার মধ্যেই জববলপুরে, এলাহাবাদে ও হায়দ্র! 
বাদের গুলবার্গে সাংখাতিকরূপ দাগ বাধিল। গান্ধীজির অনশনত্রত সাঙ্গ 
হইবার পরেই উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কোছাট নগরীতে কিন্দু- 
মুসলমানে ভীষণ দা! হইল। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানকে, সুসলমান 
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হিন্দুকে প্রথম অপরাধী বলির! নির্ণয় করে। প্রথম অপরাধী যেই হউক, 
মুসলমানের! সেখানে যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহার তুলন! হয় নাঃ 
হিন্দুদের বছু লক্ষ টাকা নু হইয়াছে; এবং হিন্দুরা প্রাণভয়ে কোহাট 
ভ্যাগ করিয়া! পলায়ন করিয়! আপিয়াছে। কোহাটে সৈশ্ভ যথেষ্ট ছিল? 
অথচ তাহার! দাঙ্গাকারীদিগকে কেন বাধা দেয় নাই-_তাহ1 লোকে ভাবিয়া! 
বুঝিতে পারিতেছে না। কোহাটের চতুপার্বন্থ প্রাচীরের কয়েকটি স্থান 
ভেদ করিধা পার্বত্য মুসলমানেরা নগর লুট 
করিয়াছে, অথচ নগরের বাহিরে অশ্বারোহী সৈল্ত 
ছিল বলিয়া প্রকাশ । উভড় পক্ষের মিটমাটের চেষ্ট! হইয়াছে, কিন্তু মুসল- 
মানের। তাহাদের চাহিদ1 একটুও কমাইবে না; এবং হিন্দুরাই যেন প্রধান 
অপরাধী, এমনিভাবেই মিটমাট-সভায় তাহাদের উপর জুলুম চইয়াছে। 
বডলাট বাহাদুর এ বিষয়ে তাঁস্ত কমিটি বসাইয়! দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন । সেই তদন্তের ফল ও সরকারী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিন্ত দেশের লোক সরকারী প্রতিবেদন পাঠে পখাটেই সুখী হইতে পারে 
নাই এবং সরকারী কর্মচারীর! যে নিশ্চল হইয়া! এত বড় একটা অনিষ্ট, 
ত্য! লুঠনাদি ঘটিতে দিলেন তাহার জন্ত অত্যান্ত ক্ষু্ধ হইয়াছে। 

দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতার! উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রীতি 
স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । নভেম্বর মাসে ১১ই তারিখ সমগ্রভারতে 
বিশেষ প্রার্থনার সময় স্থির করিয়া! ভারতের নানা সম্প্রনায়ের মধ্যে যাহাতে 
প্রীতি ও প্রেম রক্ষিত হয় তজ্জন্ত সভা হইল, এ দিন 00165 1) নামে 
খ্যাত । দেশের শিক্ষিত লোকের একাস্ত ইচ্ছ। যে এই মিলন স্থায়ী ও বার্থ 
হয়। ১৯২৪ সালের বেলর্গাএর কংগ্রেস ও মোসলেম 
লীগের বাষ্ধিক অধিবেশনে এবিযয় লইয়। বথেষট 
আলোচন! হইয়াছে এবং আশ করা যার যে এক্প বিরোধের অবসান 
হইবে! লাগপুরে মহামতি আবছুল কালাম আজাদের চেষ্টাক্স হিদ্ছু 


“কাহাটের দাঙ্গা 


মিলন চেষ্ট! 
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মুদলমানের মধ্ে প্রীতি ফিরিয়াছে। সেখানে মুসলমানেরা যে-প্রকার 
উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা! লমগ্র ভারতের মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থল। 
ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের উভয়ের দেশ একথ! ভূলিলে চলিবে না) এই 
বোধ ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে হুইত্রেছে এবং তাহার! যে ভারতবাসী 
এই কথ! দর্বদ৷ জাগ্রত হইবে এই আশাও সকলে করিতেছে । 
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চতুর্থ খণ্ড 


ও্রন্বাী ভ্তাল্পভল্বাস্সী 
প্রথম পর্ব 


ভারতীয় “কুলী'র ইতিহাস 


ভারতের বাহিরে প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশি ক- 
দের ব্যব্কার জাতীর আন্দোলনের মধ্যে নূতন সমত্য! ও নূতন প্রাণ 
সকার করিয়াছে । ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধু লাগ্রত হইবার পর ভইতে 
দে ভারতের বাহিরে শ্বদেশবাসীকে লাঞ্চিত ও বিপদগ্রস্ত দেখিয়। আর 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। প্রবাসী তারত- 
বাসীর্দের আত্মনম্মান বজায় রাখিবার সংগ্রামের 
লফলতার় ভারতবাসী যোগদান করিয়াছে বলিয়া আমর! এই স্থানে প্রবাসী 
ভারতবাসীদের ইতিহাস বণিব। 

ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস কলঙ্কের 
ইতিহাস। গত একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর নানাস্থানে বিশেষভাবে 
ইংরাজের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের নানা অংশে ভারতবাসীর! কুলীগিরি 
করিবার জন্ত গিয়াছে । বহির্ভারতে ভারতবাসীর সমন্ত! শ্রমসমন্তা 
'ভারতবাসীর সহিত যুরোপপীয় বাবসায়ীদের পরিচয় শ্রম (14900: )এর 


ভূমিক! 


ভারতীয় কুলীর ইতিহাস ২৪৯. 


ভিতর দিয়া । ১৮*০ খৃঃ অব হইতে হিন্দু ও আদিম ভারতবাসীরা 
বঞ্জে'পসাগর পার হইয়া মালয় গ্রণালীর উপনিবেশে (95151839661 
25616 ) যাইতে সুরু করে। পেনাংএর চিনি, মশল! ও নারিকেলের 
বাগিচায় বছ বৎসর ধরিয়া! কুলীচালান চলে। কিন্তু তখনও কুলীচালান 
সম্বন্ধে কোনে। প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রনীত হয় নাই। ১৮৩০ সালে 
সবপ্রথম সরকারী কাগজপত্রে কুলীচালানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
জোসেফ আরগাদ (০১61)) 42:10) নামক 
জনৈক ফরাশী বণিক ১৫০ জন কারীগর, আফ্রিকার: 
নিকটস্থ বুরবৌদ্ীপে চালান দেন। এই সময়ে 
বুরোপে ও আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথ! উঠাইয়। দিবার জন্ত বোর আন্দোলন 
চলিতেছিল। ১৮৩৪ সালে ইংরাজ উপনিবেশে দাসত্ব-প্রথ! উঠি! গেল; 
ইংরাজ-রাজত্ের সীমানার মধ্যে কোনে! দাস প্রবেশলাত করিতে পারি- 
কবেই সে মুক্তি পাইত। ফলে ফরাশী, আমেরিকান প্রভৃতি জাতির বাগিচা- 
ওয়'কুনুদের হাত হইতে দাস-শ্রমিক হাতছাড়া হইতে 


প্রথম 
কুলীচালান 


আফি.কান্‌ 
দাস প্রথা বন্ধ লাগিল। ইহাতে কিন্ত ইংরাজ বণিক ও বাগিচা- 
১৮৩৪ সাল. ওয়ালাদের তেমন কোনে! অন্ুবিধা হুইল ন|। মরি- 


শাস হীপের চিনির বাগিচাওয়ালারা ভারতবর্ষ হইতে 
কুলীসংগ্রছে মন দিল; ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ সালের মধ্যে প্রায় ৭০০৯. 
শ্রমিক কলিকাতা হইতে চালান হয়। ভারত সরকার এই কুলীচালান 
বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও অন্থান্ত ব্যবস্থা করিতে গোড়া হইতেই যনোযোগী 
হইয়াছিলেন। শ্রমিকদের মল ও নুবিধা-অন্ুবিধ! তদারক করিবার 
জন্ত এক বৈঠক ( কমিশন ) এই সময়ে বসে। এই কমিশন বলেন থে 
নিরক্ষর ও মুর্খ লোকদের যাহাতে একাই! বা! ভুলা- 
রি রুশী- ইয়া কেহ বিদেশে সাঁ লইয়া যাইতে পারে সেইজসত 
কোনে ম্যাজিষ্রেটের সঞক্ষে তাহার! বুধিয়া বিয়া 


২৫০ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


চুক্তিপত্রে সহি করিবে; এ ছাড়া যে-জাহাঁজে তাহারা বিদেশে যাইবে 
দেগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও খাদ্যের স্থবন্মবস্ত করিতে হইবে। এই 
লব চুক্তি পাঁচ বৎসরের জন্ত হইত এবং প্রত্যেক চুক্তিপত্রের কপি 
দরকারী দপ্তরথানাক় প্রেরিত হইত। ইহাই হইতেছে ১৮৩৭ সালের 
৫ম আইন। নিগ্রো দাসপ্রথা বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত হইতে 
চুক্তিবদ্ধ কুলীচালানের বাবস্থা! ও বন্দবস্ত হইল। 

এই আইনানুমারে মরিশাস, দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত বুটাশ গিয়েনা 
ও অস্্রিলি্নায় কুলীচালান সিদ্ধ হয়। অস্্রেলিয়ায় মাত্র ৮৯ জন লোক যায়, 
সেখানে সেই প্রথম ও শেষ কুলীচালান। ইতিমধে) ইংলণ্ডে একদল 
মানব-প্রেমিক এদেশের কুলীচালান-প্রথাকে দাসপ্রথার নামাস্তর মাত্র 
বলিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহার ফলে ১৮৪০ সালে এক 
কমিশন বসে; তাহার প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় ষে 
কুলীর্দের অধিকাংশ স্থলে জোর-জুলুম করিয়া বা ভুলাইয়! 
দেশান্তরিত করা হয়, তাহ্ুুুদর বেতনাদি নানাভাবে 
বদেশে লুন্ঠিত হয় এবং তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার হয় তাহা পাশবিক। 
ফলে ১৮৪২ সালে মব্রিখাস ব্যতীত অন্তত্র কুলীচালান বন্ধ হয়। ছুই 
বৎসর পরে ১৮৪৪ সালে ২১ আইনান্ুসারে খুবই কড়াক্কড়ির মধ্যে পুনরার 
জামাইকা, বৃটীশ গিয়েনা, টিনিডাডের বাগিচাতে কুলীচালান নুরু হইল। 
১৮৪৭ সালে সিংহল দ্বীপে কুলী আমদানী সম্বন্ধে যেদব বাধা ছিল তাহ! 
বদ হইনা বায়। 

এদিকে ইংরাজ-সাম্রাদ্য ব্যতীত আর সর্বভ্রই দাসপ্রথ| এবাবৎ- 
কাল চলির। আসিতেছিল; ১৮৪৯ সালে ফরাশী-রাক্যে দাসগ্রথ। 
উঠিয়া যাওয়াতে ফরাণী বাগিচাওয়ালাদের মুর লইয়া বিপদে পড়িতে 
হুইল; সুতরাং তাহারাও ভারতবর্মকে কুলী-সরবরাহের ডিপো! ভাবির! 
ন্ঠাহাদের বন্বর হইতে কুলীচালাম আরভ্ভ করিলেন। ভারতে ফরাশ 


১৮৪০ সালের 
কুলী-কমিশন 


ভান্তীয় কুলীর ইতিহাস ২৫১ 


রাজ্য ও ইংয়াজ-রাজ্যের মধো প্রাকৃতিক বাধ! সামান্তই ? স্থাতরাং ইংরাজ- 
অধিকৃত ভারত হুইতে ফরাশীর! প্রচুর পরিমাণে 
ঝুলী সংগ্রহ করিতে লাগিল; এইরূপ কুজী- 
সংগ্রহকে ১৮৫২ সালে ইংরাজ অবৈধ বলিয়া জারী 
করিলেন। ১৮৫৮ সালে পূর্বোক্ত কয়েকটি স্থান ব্যতীত সেপ্ট লুসি, ও 
১৮৬০ সালে সেণ্ট ভিনসেন্ট, নেটাল, সেন্ট কিটুস্‌ কুলীচালানের জন্ত 
গুলিয়৷ দেওয়। হইল। ১৮৬* সালে ইংরাজ-ফরাণীদের মধো একটা 
আপোষ হুইয়৷ গেল ॥ তাহাতে স্থির হইল যে কতকগুলি করাশী উপনিবেশ 
হইতে কুলীচালান বৈধ ও সে বিষয়ে ইংরাজ-সরকার ফরাশীদের লহায়ত। 
করিবেন। 

১৮৬৪ সালে কুলীচালান সম্বন্ধে আইন ও ব্যবস্থাগুলিকে একবার 
আগাগোড়া বঝালাইয়া লওয়া হয়। ১৮৬৯ ও 
১৮৭০ সালে প্রবাসী কুলীদের বাসগুহ ও বন্ধির 
উদ্নন্র জন্ত ও কুলীজাহাজে মড়ক নিবারণের জন্ত 
আইন প্রণয়ন হয়। ১৮৬৪ সাল হইতে সরকারী সাহাযো পশ্চিন ইঙ্ডিস 
ঘ্বীপপুঞ্জে বীতিমতভাবে কুলীচালান হইতে থাকে,। গ্রীন্প্রধান বুরোগ্ী় 
উপনিবেশনমৃহে শ্বেতাঙ্গ কুলীদের কা্দ কর! সম্ভব নয়? ত ছাড়! 
যেখানে কষগাঙ্গ দাস বা! কুলী সছঙ্ধে ও নুলতে পাওয়া যায় সেখানে শ্রেতাঙ্গ- 
দের কা কর! সম্মানজনক নয়, আরামদায়ক ও লগ । সেহইজন্ভ এধাবৎ- 
কাল যতদিন গ্রয়োজন ছিল ততদিন ভারতবর্ধ হইতে নিয়দিতভাবে বিদেশে 
কুলীচালান হইয়াছে । ভারতের বর্ধিযুঃ শিল্প ও বাণিজ্যের জন্ত শ্রমিকের 
প্রয়োজন আছে কি না, এ প্রশ্নের দিকে তাকাইয়া বিদেশে কুলীচালান 
কখনে। কমবেশী হয় নাই। বিদেশে কোথায় কিরূপ প্রয়োজন আছে ন। 
গমাছে, তাহার দ্বার তারতের শ্রমিকদের আসাবাওর! নিয়ঞতরিত হইয়াছে । 

১৮৬৯ সালে গ্রেনাভার (0:50609) ও ১৮৭২ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় 


করাশী উপনিবেশের 
জন্য ভারতীয় কুলী 


১৮৬৯ সালের 
কুলী আইন 


২৫২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


সুরিনাম (98020907 )এ কুলীচালান আরম হয়। এদিফে ১৮৬৭ 
সালে মালর 975165 99661910606 ভারত-সরকারের তত্বাবধান হইতে 
পৃথক হুইরা বায়) ও সেই হইতে একমাত্র মাদ্রাজের নেগাপাট্রাম বন্দর 
ছাড়! আর সকল বন্দর হইতে কুলীচালান বন্ধ হইয়! গেল। কিন্ত 
ভারত হইতে কুলীচালান বন্ধ হওয়ার কলে 9075169 996167)076এর 
চাষবাসের ভীষণ ক্ষতি হইতে লাগিল ; তখন ভারত- 
সরকারকে (১৮৭২) পুনরায় পুর্বো্ত 7901050 
4.৩€এর বাঁধাবীধি দুর করিয়! এক প্রকার অবাধভাবে কুলীচালান মঞ্জ্র' 
করিতে হইল। 

১৮৭০ সালে ভারত-সরকারের কাণে বুটাশ গিয়েনার গ্রবামী কুলীদের' 
ধ্রতি অত্যাচার ও অবিচার কাহিনীর বখ। পৌছে। সরফার এক 
তদস্ত কমিশন বা! বৈঠক বসাইলেন ) ফলে প্রবাসী ভারতবাসীদের রক্ষার' 
জন্ড নান! আইন গ্রণীত হয় ও গিয়েন1! ও টি,ন্ডাডে কুলীদের রক্ষপাবেক্ষণ 
ও তত্বাবধানের জন্ত সুব্যবস্থ! হয়। এইরূপ ঞচ্ঞ্যাচার-কাহিনী চারিদিক 
হইতে আসিতে লাগিল ; মরিশাস ও নেটাল হইতে অভিযোগ আসিলে 
পুনরায় বৈঠক বসিক ও ১৮৭২ সালে তাহাদের যে প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হইল তাহাতে 'অনেক আধিকারের প্রতিকারোপায় নির্ভারিত 
হইল। 

১৮৮২ সালে এমিখ্রেশন আ্যাক্টের পুর্নসংস্কারের গ্রয়োজন হইল। 
ভারতবর্ষ হইতে কুলীসংগ্রহের উপায় মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। 
নেক সময়ে আড়কাটি বা কুলীসংগ্রাহক ছেলেমেয়েকে চুরি করিয়া" 
ব1 ভুলাইয়া কুলী-ভিপোতে পাঠাইয়া দিত। এই ধরণের কতকগুলি 
ঘটন! ভারত সরকারের নিফট পৌঁছায়। সন্রকার' 
বাহাছুর ছুইজন সরকারী কর্মচারীর উপর উত্তর-ভায়ত 
ও বঙ্গদেশে কুলীসংগ্রহ-রীতি পর্যবেক্ষণ করিবার 


আবাধ কুলীচালান 


১৮৮২ সালে 
ফুলী-কমিশম 


ভারতীয় কুলীর ইতিহাস ২৫৩ 


জন্ত নিধুক্ত করেন। তীাহাদের প্রতিবেদন উপর নির্ভর করিয়া সরকাছ 
হইতে ১৮৮৩ সালে নুতন আইন প্রণীত হয়। সেই আইনে কোন্‌ কোন্‌ 
দেশে কুলাচালান দেওয়া যাইতে পারে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইল? কিন্তু 
বড়লাট বাহাদুরের উপর এই আালকাতে নাম যোগ দিবার ও বাদ দিবার 
অধিকার অপিত থাকিল। কোনে দেশ হইতে কুলাদের মধ্যে মড়ক বা 
অতিরিক্ত মৃত্াহারের রিপোর্ট আসিলে অথব। কুলীদিগকে রক্ষা করার অন্ত 
সেইসব দেশের সরকার যদি যথেষ্ট যত্ব না করেন জানিতে পারা যায়, অথব! 
ভারতবর্ষ হইতে যেচুক্তিতে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়। হয় সেই চুক্তি পুরণ 
হইতেছে না,তাহ। হইলেসেদেশে কুলীচালান বন্ধ করিয়! 
দিবার ক্ষমত] বড়লাট বাহাদুরের হাতে রছিল। এইসব 
আইন প্রণীত হইবার কারপ যে এই সকল অবিচার প্রবাসী ভারতবাসীদের 
উপর হইত। কোনে! প্রকার জুলুম না! হইলে ভারত-সরকার আপনা 
হইতেই এইসব আইন পাশ করিতেন ন|। 

তারতবর্ষ হইতে কিরূপে কুলীসংগ্রহ ও চালান দেওয়া হইত তাহা 
ংক্ষেপে বিবৃত করিতোছী একটি বা কয়েকটি উপনিবেশের প্লানটার 
বা বাগিচাগয়ালার] মিলিয়। ভারতবর্ষে মাহিন! করিস) 
একজন প্রধান এজেপ্ট রাখিতেন। ভারত-সরকার 
ইহাদ্দিগকে সাহায্য করিতেন। এই এজেপদের 
অধীনে অনেকগুলি সবএবেণ্ট থাকিত; আবার প্রতোক সবএজেন্টের 
তত্বাবধানে কতকগুলি আড়ফাটি থাকিত। এই আড়কাটিরাই গ্রামে গ্রাে 
ঘুরিয়। কুলীসংগ্রহ ধরিত) তাহাদের মধো স্ত্রীলোক খাকিত। এই স্ধ 
কর্মচারীর। বাগিচাওয়ালা ঘ। প্লানটারদের বেতনতোগী। এছাড়া সরকারী) 
তরফ হইতে প্রতে]ক প্রদেশে একজন কিয়! কর্মচারী কুলীদের স্থার্খ 
রক্ষার জন্ভ নিবুক্ত খাকিতেন। তিনিই আড়ফাটিদের লাইসেন্স দিতেন 
এই লাইসেন্স ছাড়া কেহ কুলীসংগ্রহ করিতে চেষ্ট1! করিলে দণ্ডনীয় 


কুলীদের ছুরবন! 


কুলীসংগ্রহ ব! 
আড়কাটি 


২৫৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


হইত। উপনিবেশ হইতে এজেপ্টদের হাত দিয়া সবএজেপ্টগণ প্রতি 
পুরুষ-কুলীর জন্ত ২৫২ ও স্ত্রী-কুলীর জন্ত ৩৫২ করিয়! পাইতেন। এই 
টাকা হইতে আড়কাটিগণ ভাগ পাইত । অনেক সময়ে অশিক্ষিত লোক 
ধৃত আড়কাটিদের কাতে পড়িয়া দেশাস্তরিত হইয়াছে । ফিভি, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে কতদুরে তাক! 
তাহার] জানে না) পয়সার লোভে চুক্তির মধ্যে আবন্ধ হইত। এইবূপ 
অসঙ্থার নরনারীর অনেক হুঃখকাহিনী এপর্যাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 
সেইজন্ত আড়কাটি নামে লোকের এককালীন ভর ও ত্বণার উদয় 
হয়। গ্রাম হইতে কুলী সংগৃহীত হইয়া গ্রথমে কোনে! বড় সহকরের 
সবডিপোতে আনীত হইত ) সেখান হুইতে প্রধান 

কুলীসংগ্রহে ডিপো যেমন কলিকাতা, বোশ্বাই, মাদ্রাজ, করাচী 
হিতে ইত্যাদি স্থানে তাহাদিগকে আনা হইত। এই 
ভিপোগুলি সরকারী-পক্ষের পর্যাবেক্ষকগণের তত্বাবধানে থাকিত। 
তাহারা দেখিতেন যে যাহারা আসিয়াছে তাহার! সর্ত বুবিয়াছে, যে 
জাহাজ তাহাদিগকে উপনিবেশে লইয়। যাইবে সেগুলিতে কত লোক 
ধঠিবে ও কুলীদের যথারথ বন্দোবস্ত আছে কিনা, জাহাজে চড়িবার পূর্বে 
ভাক্কারী পরীক্ষ। হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় তদারক করিতেন । কু্তীর। 
নির্দিষ্ট উপনিবেশ সমূহে পৌছিলে ইমিগ্রেশন এজেপ্ট-জেসারেল তাহাদের 
তথ্ধ লইলেন। ইনি উপনিবেশের কর্মচারী) ভারতের কুলীরক্ষক যাহা 
করেন, ইনিও তাহাই করেন। বাগিচাতে কুলীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার" 
হয় তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন। কোনে! উপনিবেশের বাগানে। 
কুলীদের সৃত্যুমংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইলে অথব। তাহাদের বথে্ট 
বত্ব না লওয়। হইলে ভারত-সরফার সেখানে কুলী- 
চালান বন্ধ করিয়া দিতেন। বআফিকার নাটাল- 
প্রদেশে কুলীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ 


ছর্থাবহারের ফলে 
কুলী-চালান বন্ধ 


ভারতীয় কুলীর ইতিহার ২৫৫ 


উপস্থিত হইলে ভারত সরকার ১৯১১ সাল হইতে সেখানে কুলী-চালান, 
বন্ধ করিয়! দিয়াছেন । ফরাশী উপনিবেশ 7360010, 11810101016, 
()0991070)0 প্রভৃতি স্থানে কুণীদের প্রতি কোনো গ্রকার সদবিচার 


ও স্দবাবহার ন1 হওয়ায় সরকার সেখানে লোক-চালান বন্ধ করিয়!, 
দেন। 


দ্বিতীয় পর্ব 
আফ্রিকায় ভারতবাসী 


্বদেণী আন্দোলনের সুরু হইতে ভারতবাসীরা আত্মসম্মান সম্বন্ধে 
সজাগ হইয়া! উঠে। এই বোধ ভারতের বাছিরে ও ভিতরে সর্বত্রই দেখা 
দিল। চুক্তিবদ্ধ করিয়। ভারতবর্ষ হইতে কুলীচালান দেওয়। ও সেখানে 
রও তাহার্দিগকে পশুর মত ব্যবহার কর ত প্রায় একশত 
বৎসর হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এখন 
ভারতবানীর মনে হইতে লাগিল যে ভারতবাসীদের প্রতি যুরোপীয় 
জাতিদের ব্যবহার অতান্ত অপমানকর। এই জাতীয় উদ্বোধনের সাড়া 
প্রবাসী ভারতবাসীদের মধে) দেখা দিল ও সেখানে অত্যাচার অবিচারের 
বিরুদ্ধে লোকে প্রতিবাদ করিতে সুর করিল। এইসব অন্তায়ের কেন্জ 
হইয়াছিল দক্ষিণ আফ্রিকা । বহুদিন সেখান হইতে আবেদন, অভিযোগ 
ভারতে আসিতেছিল। 
দক্ষিণ আফ্রিক1 ও অন্তান্ত স্থানের শ্বেতালদের ইচ্ছা ভারতবর্ষ হইতে 
কুলী চুক্তিবদ্ধ হটয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই থাকে) কিন্তু অনেক কুলী, 
কর্মচারী চুক্তিশেষে এ দেশেই জমিজমা কিনিম়া 
দঙ্গিণ আিকার ঘর-সংসার পাতিয়! স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বা মন্ুরী 
০০০ করিতেছে । ইহ আফিকায় শ্বেতাঙদের সহ 
তাহার! চান ভারতবানীর! কুলীর কাজই করিবে, চুক্তিশেষে পুনরার চুক্তি- 
বন্ধ হইবে, নতুবা ভারতবর্ষে ফিরিয়া! আসিবে । ন্দুতরাং যারা এদেশে 
থাকিত ও গ্বাধীন জীবিক! অর্জন করিত, তাহাদের উপর ইহাদের আক্রোশ। 


অফ্রিকায় ভারতবাসী ২৫৭ 


"ক্রমে উহা! বর্গত বা জাতিগত ঈর্ষায় পরিণত হইল। নেটালে চুক্তি ছাড়! 
ভারতবাসীর উপর প্রথমে মাথাপিছু ২১ পাউও বা ৩১৫ কর করিবার 
প্রস্তাব হয়; পরে ১৮৯৫ সালে তিন পাউণ্ড বা! ৪৫২ টাকা জিপিয়া কর 
ধার্ধ্য হইয়াছিল। ইহাতে শ্বাধীনজীবি লোকদের হুর্দশার সীমা থাকিল 
"না। নেটাল সরকার ইছাতে সুখী নাহ্ইয়া ১৮৯৭ সালে আইন করি- 
লেন যে ইংরাজী-জান। লোক ছাড়! সেদেশে অপরে প্রবেশ করিতে পারিবে 
'না। লোকে বহু অর্থব্যর় করির! আফিকার পৌছাইত ও ম্বাধীনভাবে 
ভীবিকা অর্জন করিতে পারিত ) কিন্তু ১৯৩ সালে নেটাল-বদরে 
৬৭৮৩ জন লোককে রোখা হয়। দক্ষিণ আফিকাকস এক প্রদেশ হইতে 
অন্ত প্রদেশে যাওয়া! সম্ঙ্কে যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। নেটালে, ট্রান্সভালে 
ও বহু স্থলে ভারতবাসীদিগকে পৃথক্‌ গাড়ীতে চড়িতে হইত, দোকানী 
বা ব্যবসান্মীদিগের প্রতিবৎসর ব্যবসায়ের অস্কমতি-পত্র লইতে হইত ॥ এবং 
সেই সময়ে ভারতবাসীরা যাহাতে এই পন্ত্র (13067059) ন! পায় বা 
পাইলেও যাহাতে ব্যবসান্ের কেন্তে দোকান-পাট না খুলিতে পারে, তাভার 
জন্ত যথাবিধি চেষ্টা চলিত) প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকদের 
নুবিধ! সুযোগ দেওয়! হইত।, প্রকান্ত প্রতিযোগিতার 
যুরোপীক়্ ব্যবসারীরা হিচ্ছু-সুদলমান বণিকদের নিকট 
পারিত না বলিয়া সকল প্রকার ছিব্রপথ দিয়া দক্ষিণ 
আফ্রিকার সরকার, ম্যুক্সিপালটিসমূহ, শ্বেতা্সমাজ (ইংরাজ ও ব্যয় ) 
ভারতবাসীদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন । ভারভীর় কুলীর। শ্েতাজ 
বাগিচাওয়ালা ও জমিদারদের ক্ষেতে খামারে কাত করিয়া! তাহাদিগকে 
ধনশালী করিয়াছিল; পরে চুক্তিসুক্ত হইয়া তাহার! জধিজম! করিরা ব 
ব্যবসায় করিয়। ছুই পরমা করিতেছিল। কিন্ত এ-প্রকাক্স উন্নতি তাহাদের 
সহ হইল না। পূর্বে তাহার! কতকগুলি অধিকার পাইযাছিল। কমে 
সেগুলি বন্ধ করিয়। দিবায় ব্যবস্থা হইতে লাগিব । ২৮৯৬ সালে ভারভ- 
১৭ 


ভারতবাসী ও 
খেতঙ্গে বিরোধ 
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ৰাসীদের নেটাল-পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া! পাঠাইবার ক্ষমতা 
কাড়িয়া লওয়। হইল--- তাহাদিগকে বল। হুইল যে যুরোগীয় সদস্য তাহাদের 
টার কার্যা করিবেন। ইহাতেও খুসী না হইয়া 
শ্বেতাঙ্গের1 ভারতবাসীদের নিকট হইতে ম্যুহ্সিপাল 
ভোট কাড়িরা লইবার জন্ত উঠিয়া! পড়িয়। লাগিল; 
কিন্ত সাম্রাজ্য সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই বলিয়াই তাঙার! সে 
অধিকারে বঞ্চিত হয় নাই । ১৮৯৯ সালের পূর্বে শ্বেতাঙ্গ শিশু ও ভারতীয় 
শিশুর! একত্র একই বিদ্কালয়ে অধায়ন করিত ) এ বৎসরে তাহাদিগকে 
সেখান হইতে বাহির করিয়া! দিয়! ওপনিবেশিকদের জন্ত ইংরাজী কায়দায় 
বড় রকমের একটি স্কুল তৈয়ারী করা হইল। সাধারণদের জন্ত 00190: 
9০1.001 গঠিত হইল । 

এই সব লইয়া নেটালে যখন আন্দোলন চলিতেছে, তখন বুয়রদের 
রাজা ট্রান্সভাল হইতে ভারতবাসীদের তাড়াইবার জন্ত চেষ্ট] সুরু হইল । 
১৮৮১ সালে নেটাল হইতে হৃক্তিমুক্ত অনে ভারতবাসী ট্রান্সভালে 
গিয়৷ ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। ১৮৯৯ সালে 
তাহাদের উপর হুকুম হইল যে তাছার1 যেন সহর 
তাগ করিয়া সরকারের নির্দিই স্থানে গিয়া বাস 
করে! অনেকে এই অপমানকর আইন ন! মানিয়া জেলে গিয়াছিল। এ 
বখ্সর ইংরাজদের সহিত বুঝ যুদ্ধ আরম্ত হয়। 

১৯০* সালে বুয়র যুদ্ধ শেষ হইল। ট্রান্সভালে বুটীশ শাসন প্রতিঠিত 
হইল বটে, কিন্ত ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতি হুইল না। তাহাদের 
উপর বুম্নরদের উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিল। ট্রা্সভালে ভারতীয়গণের অবাধ 
প্রবেশ নিধি হইল । বাহার যুদ্ধের পুর্বে ট্ান্ঘভালে অবস্থান করিতেন, 
তাহাদিগকে ছাড়পত্র ব্যতীত ভ্রীন্ঘভালে পু্ররায় প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হইল ন1। প্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যবসারিগগ পধ্যন্ত আইনের কড়াঞ্চড়িতে বিগর 


নেটালে 
অধিকার লোপ 


টাঙ্গভালেও 
অবিচার 
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হইয়া উঠিলেন। যাহারা ৯৯ বৎসরের দলিল পার্ট! করিয়! যুদ্ধের পুর্বে 
বসতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের জমি কাড়িয়। লওয়! হইতে লাগিল। 
যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় ব্যবসাক্জিগণ যে-কোন স্থানে কারবার চালাইতে পাত্রি- 
তেন, নূতন শাসনে সে-পথ বন্ধ হইল। এমন কি ফেরীওয়ালার! যাহাতে 
নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে শ্বেচ্ছানুযামী যে-কোন রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে না 
পারে তজ্জন্ত আইন হইল। এ ছাড়! পূর্বেও তাহাদিগকে নাগরিকের 
অধিকার দেওয়! হইত ন1? নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহার! স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় 
করিতে পারিত না; এ ছাড়া স্বাস্থারক্ষার অজুহাতে তাহাদিগকে নগরের 
এক দিকে ঠেলিবার চে্। চলিতেছিল; মাথাপিছু ৪৫২ টাক! করের 
কথ! ত পূর্বেই বলিয়াছি। 

১৯০১ সালে শ্রীযুক্ত মোহনচাদ করমাদ গান্ধী দ্বিতীয়বার দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গমন করিলেন ও ব্যারিষ্টারীতে মন দিলেন-_-উদ্দে্ঠ ভারতীয়- 
দের রক্ষা । ১৯*৩ সালে গান্ধীজি 'টান্সভাল বুটাশ ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়ে- 
শন” স্বাপন করিলেন ২3 এ বৎসরেই “ইগ্ডিয়ান ওপিনিয়ন” ( 17101 
02101০7) নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন। কাগজখানি প্রথমে 
ইংরাজী, গুজরাতি, হিন্দী ও তামিল ভাষার মুদ্রিত 
হইত 3 এখন ইংরাদী ও গুজরাতিতে বাহির হয়। এই সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ, সরকারের সমালোচন! 
প্রভৃতি প্রকাশ করিবার স্থযোগ হইল। ১৯০৬ সালে ট্রাব্সভালের নুতন 
গভর্ণমেপ্ট এশিয়াধাসিগণের অন্ত নূতন আইন পাশ করিলেন। প্রত্যেক 
আশিরাবাসীফে--চীনা ও ভারতবাসীকে ইমিশ্রেশন অপিষে নিজ নিজ নাম, 
গ্রাস জাতি ইত্যাদি লিখাইতে হইবে । তারতবাসী সকলেই এ আইন মানত 
কফারিল। শিক্ষিতেয়! নাম সহি করিয়া দিত ১ লিরক্ষ় পোকে (িপসতি 
দবিত। কিন্ত সরকার ইহাতে সুখী হইলেন না, নিরম করিলেন থে প্রত্যেক 


গান্ধীও 
আফিকায় 
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ভারতবাসী অপিষে আসিয়া নিজ নামের পার্থ দশ আঙ্গুলের পৃথক পৃথক্‌ 
টিপ সহি দিবেন ও চার আহ্ুলের আটটি ? মোট ১৮টি ছাপ দিতে হুইবে। 
এ ছাড়া প্রত্যেক ভারতবাসী আপনার সহিত 4819010 150018090107 
(0০৮61?00 নামে এক ছাড়পত্র সর্বদা রাখিতে বাধ্য হইবে এবং যে 
কোনে! সময়ে পুলিশ দেখিতে চাহিলেই তা! দেখাইতে হইবে । এ ব্যবস্থা 
যে কত অপমানকর তাহ! বলিয়! বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । এই আইন 
ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া গেলে গান্ধীজি তথায় “নিরুপদ্ত্রব প্রতিরোধ? 
বা সত্যগ্রহ ঘোষণা করিলেন। ১৯৯৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দক্গিণ 
আফ্রিকায় ভারতবাসীরা তাহাদের জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য “সত্যগ্রছ” 
মন্ত্র দীক্ষিত হইল। 
বিলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল; ভারতবাসীরা 
প্রতিজ্ঞা করিল তাহার! স্বাক্ষর করিবে না, টিপসহি দিবে না। কিন্তু 
অবশেষে ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে সম্রাট এই বিলের অনুমোদন 
করিলেন। ভারতবাসীদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্ত সরকারী রেজি- 
ফ্রারেরা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভারপঁবাসীর]৷ নারাজ, তাহার 
আইন অমান্ত করিবার অপরাধে দলে দলে জেলে যাইতে লাগিল । ৯৯৯৭ 
সালের শেষভাগে গান্ধীজির ছই মান কারাবাসের আদেশ হইল। এই 
ঘটনার পর চারিদিক হুইতে মিটমাটের চেষ্টা হইল। 
রর গাস্বীজিও শাস্তি চান। সরকারী পক্ষে জেনারেল 
বি স্লাটস্‌ বলিলেন যে ভারতবাসীর! হ্বতঃপ্রবৃত হইয়া 
নামসহছি করিলে উক্ত আইন বাতিল করা হইবে। গান্ধীদি নিজে 
প্রথমে গিয়া এই স্থাক্ষর দিলেন) ইহাতে তাহাকে দেশবাসীর নিকট 
খুবই লাঞ্ছিত হইতে হুইয়াছিল। তাহার! তাহার আদেশে নাম স্বাক্ষর 
করি আদিল বটে কিন্তু সরকারের পক্ষে আর আইন বাতিল করিবার 
কোনো কথ! উঠে না। গান্ধীজি বনু চেষ্টায় সরকারকে প্রতিশ্রতিষত 
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কার্য করাইতে পারিলেন না। তখন পুররার 'সতাগ্রহ' বাতীত আর উপায় 
থাকিল না। ইহার উপর ১৯৮ সালে ট্রাব্ভাল সরকার বলিলেন যে 
কোনে! ভারতবাসী সোনার ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। এ ছাড়! 
[9110101079000 19519659610 4১00১ 49819619 [চন 40010010060 
&০৮ পাশ হওয়ায় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষেও ট্রাহ্গভালে প্রবেশ লাভ 
কর! স্থকঠিন হইল। ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ সাণে জুলাই মাস পর্য্্ত 
১৮ মাসে ১৫০০ লোক কারাগারে গিয়াছিল। গান্ধীজিও দ্বিতীয় বার 
ছুই মাসের জন্ত সশ্রম কারাগার-বাসের জন্ত প্রেরিত হইলেন। 
কারামুক্ত হুইয়! গান্ধীজি কয়েকটি সঙ্গীসহ ইংলণ্ডে দরবার করিতে 
গেলেন। শ্রীযুক্ত পোলক তারতবর্ষে এই বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্ত 
উপস্থিত হইলেন। বিলাতে আন্দোলনের ফল কিছুই হইল না, কেবল 
উভয় দলের মধ্যে বিরোধের ব্যবধানই বৃহত্তর হইল। সাম্রাজ্য-সরকার 
বলিলেন যে দক্ষিণআফ্রিকায় অচিরে পালাষেন্ট 
১৯৮ হীবৈ, সেখানে তাহাদের সদ্ধিচার হুইবে। স্মাটস্‌ 
বস্তির গ্রভৃতি সেই সময়ে বিলাতে ছিলেন তাহার! স্পষ্টই 
জানাইলেন যে তাহারা বর্ণতেদ উঠাইবেন না। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পোলক 
ও গোখলের চেষ্টায় ভারতবাসীর প্রবাসী ভারতবাসীদের ছুরবস্থায় 
পহান্ভূতি প্রকাশ ও সরকারের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
লাগিল। সতাগ্রহীদের জন্ত দেড় লক্ষ টাক1চাদ! উঠিল। ভারতের 
বাহিরের হিন্দুমুসলমান, খৃষ্টান ভারতবাসীগের জন্ত সমবেদনাবোধ জাতীর 
আন্দোলনকে অগ্রসর করিল। অবশেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
স্থির হইল যে ১৯১১ সাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে চুক্ধিবন্ধ কুলী নেটালে 
আর বাইবে না। 
১৯*৯ সালে কেপ-কলোনী, নেটাল, ট্রাঞ্সভাল, অরেঞ্জ-রিভার 
কলোনী সঙ্গিলিত হইয়া “সাউথ আকফ্রিকান-যুনিয়ন' এই নুতন নাম গ্রহণ 
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নূতন শাঁসন-পদ্ধতি প্রাপ্ত হইল । ১৯১ সাল হইতে ভারত গভর্ণমেপ্ট 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবামীদের বিরুদ্ধের আইন রদ করিবার জঞ্ত 
চেষ্টা করেন) ভারত গভর্ণমেণ্ট মিটমাটের চেষ্টা করিতেছেন দেখি 
“সত্যগ্রহ আন্দোলন কিছুকালের জন্ত মুলতুবী করা হইল। ভারতবাসীরা 
ধৈর্ধোর সহিত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত । ১৯১২ সালে 
অক্টোবর মাসে মহামতি গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকার 
পৌছিলেন। ভারতী প্রতিনিধি ও ওপনিবেশিকদের 
সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া একটা মীমাংসা করিলেন। 
শ্বেতাঙ্গের| মাথা-পিছু কর উঠাইভে গ্রতিশ্রতি দিলেন এবং ভারতবাসাদের 
প্রতি স্থবিচার করিবেন বলির আখ্বাম দিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে 
আস্তরিকতা ছিল ন1) যুনিয়ন সরকার ভারতবাসীর জাতীয় সম্মান রক্ষার 
ভন্ত ভ্রক্ষেপ করিলেন না! ও কেবলই নুতন নূতন বিধি প্রণয়ন করিস 
তাহাদের অবাধ গতিবিধি হাঁস ও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

১৯১৩ ইউনিয়ন সরকার নূতন জ্যাক পাশ কর্িলেন ; সে নিরমানুসারে 
যাহারা ১৮৯৫ সালের পর আফ্রিকার আসিয়াছে তাহাদিগকে কোনে 
প্রকার অধিকার দেওয়া হইবে না ও যাহারা দেশে 
একবার ফিরিয়াছে তাহার! পুনরায় আসিতে পাইবে 
না। এতদিন আফ্রিকার কোন অংশ হইতে কেপ" 
কলোনীতে আসায় বাধ! ছিল না, এখন নিয়ম হইল যাহার! খুব ভাল 
করিয়া ইংরাজী না! খলিতে পারিবে তাহাদের প্রবেশাধিকার নিষেধ। 
এ ছাড়া যাহার! ফী-্ট্েটে যাইবে তাহাদিগকে লিখিয়। দিতে হইবে যে 
তাহার! কেবলমাজ মন্কুরী করিতে যাইতেছে, জমি জমা করিতে বা 
বাম করিতে তাঁহাদের কোনোক্জপ ইচ্ছ! নাই। তিন পাউও্ড কর (৪৫ 
টাকা) যেমন ছিল তেমনি থাকিল। 

সন্তাব কিছুতেই রাখা যাইবে না! যখন বুঝা গেল, তখন ভারতীয় 


১৯১৭ 
গোখলে 
দক্ষিণ-আক্রিকায় 


১৯১৩ পালের 


নুতন আইন 
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নেতারা পুনরায় “সত্গ্রহ' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন? কিন্ত এইসব 
বিধির মধ্যে যেটি ভারতবানীকে সবচেয়ে আঘাত করিয়াছিল সেটি 
হইতেছে বিবাহ সম্বন্ধে সরকারের আইন । 
সেই আইনানুলারে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্রী থাকিলে তাহার! ৰ! 
তাহাদের সন্তানেরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
স্থানীয় আদালত বলিলেন যে, যেধর্মে একাধিক পত্বী বিবাহ করিবার 
অনুমতি আছে, সে-ধর্মানুসারে বিবাহিত পত্রী বা তাহার সন্তানের! 
প্রবেশাধিকার পাইবে না। এই আইনের অর্থ এই যে, যে-সব হিন্দু 
ও মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে গিয়া সেখানে বসবাস করিতে চার 
তাহাদিগকে আসিতে নিষেধ করা। মৃক্ষিণ-আফ্রিক! চুক্তিবন্ধ কুলী 
গ্রযোজনমত চায়, স্বাধীন মুক্ত নাগরিককে আমিতে দিতে বা কোনো 
প্রকার সুবিধা স্থুযোগ দিতে তাহার! নারাজ। দক্ষিণ-আফিকার 
সরকার বিবাহ সম্বন্ধে আইন পাশ করিয়া বিরোধ ও বিদ্বেযাগ্নির শেষ 
ইন্ধন অর্পণ কর্িলেন। অন্তায় অবিচার অসন্ধ 
১৯১২ হইল। তখন গাম্বীজির নেতৃত্বাধীনে ভারতবানী 
০০০০০ হিন্দু মুসলমান সরকারের আইন অমান্ত করিবার 
জন্ত 'দত্যগ্রহ' গ্রহণ করিল। ট্রান্দভালে পুলিশের হাতে শত শত 
ভারতবাদী নিগৃহীত হইল। সত্যগ্রহ দিন দিন প্রবল ও কষ্ট হুঃসহু 
হই উঠিতে লাগিল। ভারতবামী প্রবানী ভারতবাসীর জন্য দরদ অন্ব 
করিল, জাতীয় আত্মবোধে প্রবামী ভারতবাসীর অপমান তাহাকে বিদ্ধ 
করিল। দক্ষিণ-আফিকায় ও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন লইয়া ভীষণ 
অশাস্তি হইতে লাগিল। এবার তীহাদের দাবী এই--€১) মাথাপিন্ 
কর রদ করিতে হইবে) (২) আইনে বর্ণ বৈষমাসুলক ব্যবস্থা উঠাইয়। 
দিতে হইবে, (৩) ভারতীয়গণের বিবাহ সিদ্ধ বলিয়। প্রা করিতে হইবে, 
(8) দক্ষিণ-আফ্রিকাজাত ভারভীয়গণকে ঝেপ-কলোনীতে প্রবেশ করিতে 
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দিতে হইবে। (8) ভারতবাসীগণের স্বার্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের স্তায়- 
সঙ্গত মীষা ংসা করিতে হইবে। যখন সরকার কিছুর মীমাংসা করিলেন, 
না, ত খন কুলিরা ধর্মঘট করিল ও আইন-অমান্ত করিবার জন্য ট্রান্সভালে' 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল । 

গান্ধীকে ট্রান্সভাল সরকার পনের মাসের জন্ত কারাগারে পাঠাইলেন। 
শত শত তার তবাসী নরনারী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল) কেহ কেহু 
ব্যাধিতে কারাগারেই মরিল। নেটালেও ধর্মঘট সুরু হইয়াছিল $ সেখানে, 
ধর্মঘটকারীদের উপর গুলি চালানো! হইল, কয়েকজন গুলিতে প্রাণ দিল। 
এইসব ঘটনা ভারতবর্ষে ভীষণ চঞ্চলত সৃষ্টি করিল। লর্ড হািংজ 
১৯১০ সালে ২৪শে নভেম্বর মাদ্রাসের “মহাজন সভাস্র় দক্ষিণ-আফ্রিকার 
অবস্থ! পর্যযলোচন। করিয়া! ভারতবাসীদের সহিত সহানুতৃতি প্রদর্শন করিলেন 
ও যুনিয় ন-সরকারের ব্যবহারের নিন্দা করিলেন। মাপ্রাসের লর্ড বিশপ' 
১৫ই ডিসেম্বর দক্ষিণআফিকার খ্বেতাদের এই সকল কাজের তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন। ভারতবাসীদের মনোভাব ক্রি হইল তাহ! আমর! 
সহজেই বুঝিতে পারি। 

এই সতাগ্রহের সমর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্নচ্ধ্যাশ্রমে'র দুইজন 
ইংরাজ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এওস ও শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকার 
সত্যগ্রহ আন্দোলন ও ভারতবাসীদের যথার্থ অবস্থা! পরিদর্শন করিবার জন্ত 
গমন করিলেন। তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম তথায় অচিরে শাস্তি আনয়ন" 
করিল। 

ভারতবর্ষে ভীধণ আলোলন, বিলাতে একদল লোকের আন্দোলন, 
দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতব সীদের কঠিন আন্মোলন-_যুনিয়ন-সরকার আর 
নীরবে বসিয়া দেখিতে পারিলেন না। তীহারা মীমাংসা করিবার জন্ত এক 
কষিশন বসাইলেন। 

যুনিযন-সরকার হইতে নিষুদ্ধ কমিশন প্রায় ১৪টি প্রস্তাব করেন 7. 
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তস্মধো ১৯১৪ সালে যে আইন সে দেশে পাশ হয় তাহাতে পাঁচটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। বিবাহ সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছিল তাহ! 
খনন সরকার উঠাইয়া দিয়! স্থির হইল যে, কেহ একাধিক স্ত্রী দেশে 
নিযুক্ত কমিশন 
ওমা. আনিতে পারিবে না বা! যাহার কোনো স্ত্রী আফি, 
কায় পাছে সে পুনরায় কোনো! স্ত্রী আনিতে পারিবে 
না। দ্বিতীপ্নত যে কোনে! পুরুষ ও নারী একত্র হইয়া সরকারের কাছে, 
অনুমতি লইয়! বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে । তৃতীয় প্রস্তাবান্সারে- 
বিবাহে ভারতীয় পুরোছিত কর্মচারীরূপে বিবাহ দিলে সে-বিবাহ বৈধ 
বলিয়া গ্রাহ কর! হছইবে। এ ছাড়! নেটালের মাথাপিছ ৪৫. টাক! 
জিজিরা কর উঠিয়া গেল। এই সতাগ্রহ আন্দোলনের নেত1 ছিলেন 
মহাত্মা গাঙ্কি। তাহারই চেষ্টার ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে এই 
আন্দোলন চলিল। ইহারই ফলে পূর্বোস্ত কমিশন ও নূতন বিধি প্রণীত 
হয়। যুনিয়ন-সরকারের তৎকালীন আভ্যন্তরীন সচিব শ্রীযুক্ত শ্মাট্স্‌ ও 
গান্ধীর মধ্যে পত্রাদি ব্াবইারের দ্বার! সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহার ফলে 
তাহার! ভারতবাসীদের “পাওনা, দাবী স্তার়ত বজায় রাখিতে প্রতিজ্ঞা. 
করিলেন । এদিকে ১৯১৪ সালের পূর্বোক্ত 100191 ৮9119 406 ভারত- 
বাপীকে মানিতে হইবে। গান্ধি জানাইলেন থে 
গান্ী-্মাটস্‌ ভারতবাসীদের সহরের মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্য করি- 
০৪ বার ও বাস করিবার বা অন্তত উঠি! গিয়া বাস 
ও ব্যবসায় করিবার অধিকারের নামই “পাওনা, দাবী। 
সত্গ্রহ আন্দোলন শেষ করিয়। ভারতবর্ষে ফিরিবার পুর্বে গান্ধীজজি, 
স্বাটুস সাহবকে লিখির! জানাইলেন যে জাজ হইতে দক্ষিণ আফিকার 
সতাগ্রহ শেষ হইল? কিন্তু ভারতবাসীরা এখনো লাইসেন্স স্স্কীয় 
নিয়মের, ট্রান্ভালে কোনে! ভারতবাসী সোণার কাজ করিতে পারিবে না 
বলিয়া যে নিয়ম আছে তাহার, ভারতবাসীদের বাসস্থান সম্বন্ধে' আইনের, 
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ও অন্তান্ঠ বিধি সন্বন্ধে ঘোর আপত্তি জানাইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছিলেন 
যে 'ভারতবাসীদের এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে 
গমনাগমন সন্বপ্থে কড়াক'ড় অন্তায় ; স্থতরাং ইহাকেও 
সত্যগ্রচ আন্দোলনের অন্তর্গত করা উচিত। গান্ধীজি সমস্ত দাবী এক 
সঙ্গে করেন নাই। তিনি ফেবল রেজিত্রেসন ও বিবাহ্সম্বন্ধে আন্দোলন 
স্থুরু করেন। ও তাহা মিটিয়া গেলেই সেবারকার আন্দোলন তিনি 
বন্ধ করিয়া দিলেন। 

যুদ্ধের সময়ে প্রবাসী ভারতবাসীরা নিজেদের 'দাবী-দাওয়া” লইয়! 
বিশেষ কোনে আলোচনা আন্দোলন করে নাই। যুদ্ধের শেষে সকল 
মিত্ররাজ্য ও অধীন দেশ মনে করিতে লাগিল ষে ইংরাজদের জয়লাকে 
তাহারা সহায়তা করিয়াছে, স্থতরাং যুদ্ধান্তে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যব- 
হা হইবে। এই আশাতেই নির্ভর করিয়া! তাহার! পুনরায় ১৯১৯ সালে 
আপনাদের হ্যাষ্য দাবী লইয়া আন্দোলন সরু করিল। ১৮৮৫ সালের তিন 
আইনাঙ্সারে কোনে! এশিয়াবাসী উ্রাক্ঘভালে জঙ্গির মালিক হইতে পারিত 
না। এআবইন এখনে প্রচলিত আছে। কিন্তু ১৯০৯ সালের এক 
আইনানুসারে ছুই বা ততোধিক বাক্তি একত্র হইয়া কোম্পানী গঠন্‌ 
করিতে পারিত এবং তাহাদের জমি দখল সম্বন্ধে কোনে] নিষেধ ছিল নাঃ 
ভারতবাসীর! সেই সুযোগ লইয়! ছই চারি জনে মিলিয়া কুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানী 
গঠন কনিয়! জমি দখল করিত । 

বু্বরেরা মনে করিল যে ভারতবামীদের এই ব্যবহার স্মাটস-গান্ধী 
সন্ধিসর্তের বিরোধী) এই লইয়া তাহারা ভীত্র আন্দোলন উতাপন করে। 
ফলে যে আইন পাশ হইল, তাহাতে স্থির হইল যে ১৯১৪ সালের পুরে 

যাহারা খনির এলেকার ব্যবসায় করিত তাহাদের দাৰী 
য় মুর করা হইবে। আর কাহাকেও সেখানে ব্যবসা 

করিবার নৃতন অধিকার দেওয়া হইবে না। ভারত 


সতাগ্রহ শেষ 


ভারতবাসীর 
সীমাবদ্ধ অধিক 
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বাসীর ট্রান্সভালে বাসিন্দা-ভারতবানীদের কাছে নিজ নিজ দোকানপঞ্জ 
ব্যবসায় বিক্রয় করিতে পারিবে। কিস্তু ভবিষ্যতে ভারতবাসী যাহাজে 
আর কোনে! উপায়ে ব্যবসায় করিবার 7,101889 বা সর্তপত্র না পান 
সেবিষয়ে সকলকে অত্যন্ত সজাগ হইতে হুইবে। ভারতবাসীরা ষে 
কোম্পানীবন্ধ ভইয়! জমিজমা ক্রয় করে, তাহাও অতঃপর বে-আইনী 
বলিয়! সাবাস্ত হইল। এই আইনে শ্বেতাঙ্গ বা ভারতবাসী কেহই সুখী 
হইল না। কোনে! রকমে আইন ত পাশ হুইল; কিন্ত সরকার ভারত” 
বিরোধী দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত অচিরেই পার্লামেন্ট হইতে এক 
কমিশন বসাইবার অঙ্গীকার করিলেন; এই কমিশন সমগ্র সমন্জার আলো 
চনা করিয়া প্রতিবেদন দিবেন। তৎকালীন ভারত-সচিব মন্টেগ্ড সাহেৰ 
যুনিয়ন-গভর্ণমেণ্টকে উক্ত কমিশনে ভারতীয় প্রতি- 
নিধি রাখিবার জন্ত অনুরোধ করেন; কিন্ত তাহারা 
ভারতীয়কে সভ্য ফরিতে রাজী হইলেন না; তৰে 
কমিশনের সন্ুথে ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার অধিকার তাহারা 
দিলেন। 
দক্ষিণ আফি কায শ্বেতাঙ্গদল ভারতবামী ও*অন্তান্ত এশিয়াবাসীদের 
বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহার! বলেন আফি.কাকে 
যুযোপীয় শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ করিয়। লইতে ; 
্েতাঙ্গ উপনিবেশিক- তীহার! ভাবিতেছেন প্রশিক়াবানীদের উপদ্রবে আক্রিক 
দের মগোতাৎ বুঝি ধ্বংস হয়্। চাস্টিদিকে সভাসমিতি আন্দে'লন 
চলিতেছে । ভারতবাসীক্কাও নীরব থাঁফিল না, তাহারাও লতা করিয়া 
প্রস্তাব করিয়া বক্তা করিয়া চারিদিক যুখর করিয়া তুলিল। 
১৯২১ সালের যার্চ মাসে এই পার্লামেণ্টের কমিশনের প্রতিব্দেন 
প্রকাশিত হইল। তাহাদের প্রন্তাবাছসারে (১) ট্রান্সভালের ১৯৮৫ 
স্বালের আইন অপর্িবঠিত রহিল? অর্থাৎ মেদেশে ভারতবাসীদের অধি- 


পালমেউ 
কমিশন 
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জম ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। (২) জোর করিরা ভারত- 
বাসীদের দেশে পাঠানো! হইবে ন!) কিন্তু তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় ফিরিয়া 
যায় সে বিষয়ে চেষ্টা! করিতে হইবে । একজন অফি- 
সার এই ফেরত ঢালান দিবার জন্ত নিযুক্ত হইলেন ) 
ভারতবাসীদিগকফে ২৫ পাউণ্ডের পর্য্যন্ত সোনা! ও 
'খলক্কার সঙ্গে লইয় যাইবার আদেশ দেওয়! হইল ; এর উপর লইতে হইলে 
নোট লইতে হইবে। (৩) ভারতবাসী্দিগকে জোর করিয়া সর হইতে 
বাহির করিয়! পৃথক পল্লীতে প্রেরণ করা৷ অন্তায়; তবে তাহার! যাহাতে 
ঘ্বেচ্ছার ফায় সে বিষয়ে মুদ্সিপালটিসমূহের ব্যবস্থা করিবার অধিকার 
থাকিবে; সহরের একদিকে এশিয়াবাসীদের জন্ত বিশেষ পল্লী থাকিবে; 
বিশেষ কতকগুলি পথের ধারে এশিয়াটিক বাবসায়ীরা যেন ধীরে ধীরে 
গিপ্না বাস করে। নেটালে সমুদ্রের ধারে ২০।৩০ মাইল পর্যন্ত স্থানের 
অধ্যে ভারতবাসীর! জমি জম! করিতে পারিবে । ব্যবসায় করিতে হইলে 
বে লাইসেব্দ লইতে হইত, তাক! যুনিযনের এঁকল প্রদেশেই লইতে 
হইবে ) মুদ্সিপালটির উপর এই লাইসেব্স দান করিবার অধিকার অর্পিভ 
হুইল। মুন্সিপালটি ইচ্ছা করিলে ফোনে! দোকানে বা বিশেষ ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রে তারতবাসীদের বাস করিতে নাও দিতে পারে । 11000107705 
ব! বৈদেশিকদের সম্বন্ধে শিক্ষায় যে পরীক্ষা! ছিল তাহা একটুও না কমাইয়া 
যাহার! উত্ত পরীক্ষাকে ভাড়াইয়। আছে তাহাদের সম্বন্ধে কড়! ব্যবস্থা 
প্রয়োজন ; ইত্যাদি অনেক গ্রন্তাব কমিশন করেন। 
এদিকে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব ক্রেদেই বিকৃত হইয়া 
উঠিতে লাগিল। 9০5, 4110508 [599859 নামে 
৮৫৮৭ রি একটি সম্গিতি হইতে দেশে বিদেশে ভারতবাসীদের 
নবেশিকদের 
তীববিষেষে নিন্দা প্রচারিত হুইতেছে। নেটালে গত হরেক 
বৎসর ধরিয়া ভারতবামীদের দুর করিবার জন 


কষিশনের 
প্রস্তাব 
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106180 কাড়িবার চেষ্টা, নগরে ভোট দিবার ক্ষমতা কাড়িবার ব্যবস্থা 
অমি দখল করিতে বাধ! দিবার আয়োজন হইয়াছে । দক্ষিণ আফি-কার 
শ্বেতাজদের যে প্রকার মনোভাব তাহাতে ভারতবাসীদের সহিত কোনো 

প্রকার প্রীতির সন্বস্ব স্থাপিত হইবার আশা নুদূরেও নাই । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় খ্েতাঙ্গ ও ভারতবাসীদের অশান্তি মিটতে না 
মিটিতে পূর্ব আফ্কায় বিরোধ নাইয়া উঠিল। যতদিন ভারতবাসীকে 
'সেই সকল দেশের উন্নতির জন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল ততদিন তাহাদিগকে 
ভূলাইয়া, ফুসলাইয়া, লোভ দেখাইয়া! কুলী করিয়া লইয়া! যাওয়া! হইয়া- 
ছিল; কিন্তু আফ্রিকার বন্তদেশ যখন ভারভবানীদের সহায়তায় বাসোপ. 
যোগী হইল, তখন তাহাদের সে দেশে থাক! নিতান্তই 
নিশ্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বুটাশ পুর্ব- 
আফিকার প্রায় ১৯১২ সালে হইতেই বিদ্বোধ বাধিয় 
উঠে। সেই সময়ে শ্বেতালগের! উপলদ্ধি করিলেন যে নৌরবী বরের পার্স 
মালভূমি শ্বেতাঙ্গদের উপ্লনিবেশের অন্থকুল স্থান। তখনই এক আইন হইল 
যে মালভূমি স্বেতাঙ্গদের ও যোত্বাসার নিকটস্থ নিয় সমতলভূমি ভারতবাসীঘের 
দেওয়। হইবে। মালভুূমিতে শ্রেতাঙ্ের! যত খুসী, জমি লইতে পারিতেন, 
কিন্ত সমতলভূমিতেও ভারতবাসীর! ১** একশতের অধিক জমি জমা 
লইতে পারিত না। কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে পুর্বব্দাক্রিকার ভারত- 
বাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ তেমন করিয়া! আকার গ্রহণ করে নাই । 
বুদ্ধের পুর্বে ভারতবাসীদের অধিকার এমন ধীরে ধীয়ে বাজায়গু হুইতেছিল 
'যে তাহার! আপনাদের অবস্থা ভাল করিগ্না উপলদ্ধি করিতে পারে নাই। 
বুদ্ধের সদগ্ধে ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যস্ত দেশে সামরিফ আইন জারি 
সিসি ছিল; সুতরাং ভারতবাসীকে একপ্রকার জোর 
আন্দোলন  করিরাই মুক করিয়া রাখ! হইয়াছিল। পূর্ব আফিকার 
সরকার বাছাহয় এই লমন্ের ছুযোথ গ্রহণ কহির 


পূর্ব আব্রিকার় 
ভারতবাসী 
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১৯১৫ সালে 19519196159 0০80011এ এক আইন পাশ করেন যে অত্রঃ 

প্র স্বেতাঙ্গেরা কোনে! জমি ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিতে 
মা। তখন 19215180156 008001]এ কোনে ভারতবাসী সভ্য ছিল না 

জুতরাং নিবিবাদে এ আইন পাশ হইয়া যার । ইহাই বথেই নয়। ১৯১২ 
সালে ইংলগ্ডের উপনিবেশিক-আফিস একজন বড় ইংরাজ অধ্যাপককে 
নিযুক্ত করিয়া পূর্ব-আফ্রিকার স্বাস্থ্যোন্নতি ও নগর-গঠন সম্বন্ধে গবেষণ' 
করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিবেদনের গোড়ার কথ 
হইতেছে জাতিগত পার্থক্য স্থট্টি কর1। নূতন প্রণালীতে নগর-গঠনের 
ঘছিলার় নৌরবী ও অন্তান্ত সহর়ের মধ্যে ভারভবাসীদের জন্ত বিশেষ স্থান 
নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। এই রিপোর্ট ১৯১৬ সাল পধ্যস্ত গোপন 
করিয়া রাখা হয় । ১৯১৭ সালে যুদ্ধের উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্ত 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র কমিশন বসান! হ্য়। এরূপ কমিশন পূর্বআফ্রিকারও 
বাসে। তাহার! অন্তান্ত বিষয় আলোচন। ক রিয় শ্রমজীবি-সমস্তার কথ। তুলির 
বলেন যে অতঃপর ভারতবর্ষ হইতে লোক গ্রঃবশ করিতে দেওয়া হইবে 
ন1) তাহাদের যুক্তি এই যে ভারতবাসীর্দের উৎপাতে আফ্কিকার আদিম 
বাসিন্দাদের আধিক উন্নতি হইতেছে না) ভারতবাসীর! অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর 
ভাবে বাস করে; উহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভবর্নাতি পুর্ণ । এই 
র্রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারতবাসীরা খুবই অসস্ত্ হয় কারণ ভারত- 
বাসীদের কোনে প্রতিনিধি কমিশনের সত্য ছিলেন, এব! কোনো ভারত- 
ঘাসীর সাক্ষ্য কমিশন গ্রহণ করেন নাই । ১৯১৯ সালে এক নৃত্তন আইন 
প্রহীত হইল? এই জআইনামুসারে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতবানীদের জঙ্ত নির্দি 
বাসভূমি বাবসায় কেন স্থির করিয়া লওয়! হুইল। বুদ্ধের পরেই 
ধ্লাক্তন খেতাঙ্গ সৈম্ত ( 05-8010190 ) দের জন্ত গমি বিলি করিয়া দেও! 
হইল; কিন্তু গ্রাজন ভারতীয় সৈশ্তের কথ! বা তাঙাদের দেশবাসীর কথ! 
একবারও কেহ ভাবিলেন না । চারি হাজারের উপর এদেশের সৈন্তপুর্ব- 


আফ্রিকায় ভারতবাসী ২৭১, 


'আফিকার জার্মানদের সহিত বুদ্ধ করিয়! প্রাণ দিয়াছিল মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 
১৯২* সালের জুলাইমাসে পুর্বআফিকায় শাসন প্রণালীর মধ্যে কিছু 
পরিবর্তন সাধিত হুয়। নূতন প্রদেশের নাম হুইল 


সি 105 0০1৩7 এবং ইহার পাশের করদ 
পনবেশে 

সপ ি নি | 
ভারতীয়দের দশা রাজ্য-_পুর্বে যাহা! জাজিবারের সথলতানের অধীন ছিল 


তাহা 10759, 1১:06০০601৮05 হইল। ইহ! এখন. 

ইংরালের খাস উপনিবেশ বা 0:00 0০1079, 

ভারতবাসীরা ইতিমধ্যে সঙ্ঘবন্ধ ইহার প্রতিবাদ সুরু করিল। 
ভারতবর্ষে আন্দোলন করিয়া ভারতবাসীদের সহানুভূতি পাইবার জন্ত 
এখানে লোক আসিল। এদ্দকে ১৯১৯ সালে 99262%600 ও সহর 
নির্মাণ সন্বন্ধীর আইন পাশ হইয়া! গেল। কিন্তু ভারতবানীকে একটু 
খুসী করিবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় তিন জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে 
ছুই জন ভারতবাদদী ও একজন আরব দেওয়া হইল। ভারত-সরকার 
এদিকে ভারতবাসীদেঞ্, পক্ষ হইল বলিলেন যে 0: 001005 বা 
০1০69০$০7৮%০ রাজ্যে ভারতের গ্রজাকে যে হীন চক্ষে দেখ হয় তাহা 
অন্তযন্ত অবিধেয়। কেনিয়া হইতে যে আবেদনকারীর আসিল তাহাদিগকে 
বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড বলিলেন যে তিনি সরকারকে এ বিষয়ে যতদুর 
কবিল করিয়। আমায় বলিয়াছেন। 

ক্রমেই আন্দোলন ও অসস্তোষ বাড়িতে লাগিল ; আবেদন নিবেদনের 
অন্ত থাকিল না। অবশেষে স্থির হইল যেষে ছইজন ভারতীয় সভ্য- 
কেনিয়া সরকার কতৃকি মনোনীত হন, তীহারা ভারতবাসীদের ছার! 
নির্বাচিত হইলেন। 99251688607, সম্বন্ধে কোন প্রতিকার হইল না। 

ইস্ার পরে ১৯২১ সালে যখন মিঃ চাঁঠিল উপনিবেশিক-সচিব পদে 
নিযুক্ত হইলেন তাহার কথাবার্তা ও বন্ত'ত। শুনিয়। ভারতবাঁনীদের আশা 
হইয়াছিল যে কিছু সুবিধা বা হইতেও পারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গের! চাচিলের এঠ 
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প্রকার মনোভাব দেখিয়া! একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; সভা-সমিতিতে 
তাহার! যে রকম ভাষাও ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, পত্রিকাতে যেসব 
মির বিষ উদগীরণ করিতে লাগিল, তাহা! অন্ত যে কোনো 
সভ্য দেশে লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইত; শাস্তির 
বিরোধ ও 
ডি কথ ছাড়িয়। দিই । কেনিয়াতে ভারতবাসীদের লাঞ্চনার 
অস্ত নাই; মাদ্রাজের পারিহার প্রতি যে বাবহার 
আমর] করি, তাহারই পাণ্টা জবাব সেখানে ভারতবাসী পাইয়া থাকে ॥ 
ভারতবাসীকে পৃথক্‌ হইয়া! থাকিতে বলায় তাহাদের আত্মলম্মানে আঘাত 
'লাগিয়াছে ; ইহার জবাবে শ্বেতাঙ্গের! বলে যাহার! জাতিভেদ ধর্মের সঙ্গে 
এক করিয়াছে, তাহার! আবার এ বিষয়ে কথা! বলে কেন। রাজনৈতিক 
জগতে প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই হউক অথব! নৈতিক জগতে ছুর্বলতা আছে 
বলিয়! হউক আমাদের জোর করিয়া যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার 
পিছনে ন1! বলিবার৪ অনেকথানি চাপ! থাকিয়া যায় । 
কেনিয়া বা! দক্ষিণ আফিকার সমন্তা আজও মেটে নাই; এবং বিন 
'ভারতবাসী আপনার মহত্বে আপনি ন! ধীড়াইতে পারিবে, ততদিন ক্রন্দনে 
বা আবেদনে কোন ফল ফলিবে না) কারণ স্বার্থ বড় বালাই। 


তৃতীয় পর্ব 
আমেরিকায় ভারতবাসী 


ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বহির্জগতে এতধে আন্দোলন তাহার অর্থ কি? 
ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে ? ইহার মধ্যে 
( নয় ) ৯ লক্ষ ত সিংহলে বাস করে। সিংহল ঠিক বিদেশ নয়। সমগ্র 
প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে শতকর1 ৯৭ জন বুটীশ রাজ্যে বাস করে ॥ 
দক্ষিণ আমেরিকার বৃটীশ গিয়েনাতে ও পশ্চিম দ্বীপপুজে ২ লক্ষের উপর 
ভারতবাসী বাম করিতেছে, মালন্ব ও ছ্রেট সেটলেমেণ্টে ২,৩* হাজার । 
কেনিয়াতে ৩৫,৯০০ হাজার । জনসংখ্যা হিসাবে দক্ষিণ-আফিকায় 
ভারতবাসীর বল অধিক; ইহার মধ্যে নেটালেই ১,৩৩ হাজার--অন্তান 
প্রদেশে আরও ৩ হাজার অধিবালী আছে। 
বি বিদেশে এই বনসংখ্যার জন্ত দ্বারী কাহার? কুলী 
রা করিয়! শ্বেতাঙ্গেরাই ইহাদিগকে লইয়া! গিয়াছিলেন ১ 
প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে ইহাদেয় জনসংখ্যা এই 
ধাড়াইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে আফ্রিকার বর্তমান শিক্প-বাণিজ্যের উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। তাহাদের দ্বার উগাণ্ডার রেলপথ দিনিত হইয়াছে; 
এখন তাহাদের বংশধরের! সেখানে বাস করিতেছে । অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম 
প্রথম কুধী'চালান হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৮ সালে অষ্ট্রেলিক়ার সরকার 
কুলী লওয়া বন্ধ করিয়া! দেন। আক্রিকাকে সেখানফার শ্েতাঙ্গের৷ যেমন 
"শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ" করিয়! তুলিতে ঢান, অষ্লিয়াগ্ড তাহাই হইয়াছে & 
১৮ 


২৭৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


অথচ সেদেশের অধিকাংশ স্থানই যুরোপীর়দের বাসের অনুপযোগী । কিন্তু 
তথাকার শ্রেতাঙ্গের “নুচাগ্র ভূমি' অ-শ্থেতাঙ্গ কাহাকেও দিবে না। 
কানাডায় একসময়ে ৭** ভারতবাসী ছিল; কিন্তু এখন সেখানে ১১২০০. 
এর অধিক আছে কিন! সন্দেহ । অনেকেই ভাল ব্যবহার আশ! করিয়! 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়াছিল ব! দেশে ফিরিয়াঁছিল। ভারতের বাহিরে, 
এদেশের ৩১ কোটি লোক্ষের তুলনায় যে কয় লক্ষ লোক রহিয়াছে তাহার 

অনুপাত কি! অথচ এক ক্ষুদ্র বুটাশ দ্বীপপুঞ্জ 


হইতে লোক ' পৃথিবীর অর্ধেক ছাইয়৷ ফেলিয়াছে 
ভারতবাসী 
রা এবং ওপনিবেশিকেরা স্থান থাকিতেও অপরকে স্থান 


দিতে অনিচ্ছুক । আমেরিকার প্রত্যেক বৎসর 
করেকশত জাপানীকে তাহার! প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছে ও. 
অর্থ জম! দিলে চীনারাও প্রবেশলাভ করিতে পারে ? কিন্তু ভারতবাসীর 
পক্ষে উত্তর-আমেরিক1 একপ্রকার বন্ধ--আগ্ট্রেলিয়া বন্ধ, আফিক! বন্ধ 
হইবার উপক্রম হইতেছে, ফিজিস্বীপ হুইত্তেও ভাক্বতবাসীদের তাড়াইবার 
আয়োজন চলিতেছে । 

ভারতবাসীদের বিদেশে অধিকার দান সম্বন্ধে যুরোপীর যুদ্ধ আরম 
হইলে আলোচন! হয় । তৎকালীন বড়লাট জর্ হাডিংজ বলেন যে, সকল 
বুটাশ প্রজাদের পরস্পরের ব্যবহার একই রকমের হুওর বাঞ্ছনীয় । ভার ত- 
বর্ষে বিদেশীদের আগমনকালে পাসপোর্ট (7১859১০% ) প্রভৃতি প্রয়োজন; 
হইবে? অন্তান্ত রাজ্যে ভারতবাসীদেন গ্রবেশ সম্বন্ধে জবিধা সুযোগ করিয়া 
দেওয়! উচিত ইত্যাদি । 

১৯১৭ সালে লগ্নে যে [2য762851 00066190096 ব1 সায়াজা মঞ্পা- 
স্ভ। বসে ও ১৯১৮ সালে যে 7৪7 0901096 ব1 লামরিক মন্ত্রণা-সত। বলে' 
তাহাতে স্থির হয় যে, বৃটীপ ভারতী প্রজাদিগকে সাব্রাজোয় সর্ব সান 
ধিকার দেওয়! ফাইবে 9 শ্রবানী ভারতবাসীর1 যাহাতে সান্রাজোর 


আমেরিফায় ভারতবাসী ২৭৫ 


সর্ব রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া! সমান পংক্িতে দ্াড়াইতে পারে সে 
বিষয়ে আলোচনা হয়। যন্ত্রণা সভায় স্থির হয় যে 
বুদ্ধের সয়ে 

ভারতবাসীকে  সাভ্রাজ্যের অন্তর্গত প্রতোক রাজ্যে কাহার! অধিবাসী 
সান অধিকারের হইবে সেবিষয়ের ব্যবস্থার ভার নিজ নিজ রাজ্যের 
উপর অপিত হুইল । কিন্তু ভারতবাসীর! এবিষয়ে 
যথেষ্ট বাধ! প্রাপ্ত হয় বলিয়া মন্ত্রণা-সভা মনে করেন যে 
সাস্রাঙ্গের কল্যাপার্ধে ভারতবাসীকে নাগরিকের অধিকার ও সম্মান দেওয়া 
ৰাঙ্ছনীর়। কিন্তু দক্ষিণ আফিকার প্রতিনিধিগণ ম্প্ইই বলিয়া! দিলেন যে 

তাছার! ভারতবাসীকে কোনে! গ্রকার স্থবিধ! দান করিতে অক্ষম। 
আমেরিকার বুটাশ কলঘ্িয়াতে প্রায় ৪,*** হাজার ভারতবাসী বাস 
করিত । তাহাদের অধিকাংশই দিনমন্ুরী করিয়া বেশ পরসা রোজগার 
করিত। কানাডা-সরকার এতগুলি ভারতবাসীকে 
কানাডা্&  শ্বেতাজদের দেশে বাস করিয়া, শ্বেতাঙ্গদের সফ্চিত 
হা প্রতিযোগিতা করি পঙ্স! রোজগার করিতে দেখিয় 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ল্প্টত ভারতবাসীকে নিষেধ করাট!1 নিতান্ত 
অভদ্রতা হইবে বলিয়া নিয়ম করেন যে, বদি কোনো জাহাজ ফোনে! দেশের 
বন্ধর হইতে সোজান্ুজি ভাঙ্কুভারে পৌছায়, তবে সেই জাহাজে করিয়া 
শ্রমজীবিগণ বাইতে পারিবে। কিন্তু কানাডায় যাইবার হধ্যে চীনা, জাপানী 
ও ভারতবাসী। রাজনৈতিক সর্তান্থসারে গ্রতি বৎসর কয়েক শত করিয়া 
জাপানী কানাডায় গ্রধেশ করিতে পায়িত, চীনাদের চুফিবার সময়ে ৫০০ 
ভলার যাথা-পিছু কর দিতে হইড। উর দেশ হইতেই জাহাজ সোজানুজি 
আমেরিকার বাইত, কেবল ভারতবর্ষ হইতে ফোনে! জাহাজ সোজা 
বাইত না__হংকঙে নামির। পুনস্বায় জাহাজে উদভিা বাইতে হইত। জ্ুতয়াং 
স্পষ্ট দা বগিলেও কার্ধ্যত তাগতবাসীগর যাও! নিষেধ হইয়াছিল। 
ইহাদের তগডামী পরখ বরিধার জন্ত ও সুবিধা হইহধ কানাডার গিয়া 


প্রস্তাব 


২৭৬ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বাস করিবার অভিপ্রায়ে ৪০ শিখ “কোমাগাটামার' নামে একথানি 
জাপানী জাহাজ ভাড়। করিয়! সোভান্থজি ভারতবর্ষ 
হইতে আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হয়। এইবার 
কানাডা সরকারের কপটত! প্রকাশ পাইল। 
ভারতবাসীদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া! হইল না এবং এক 
প্রকার জোর করিয়াই তাহাদিগকে ফিরাইয় পাঠানো হইল। ১৯১৫ 
মালের সেপেম্বর মাসে তাহার! ফিরিয়া আসে; কলিকাতায় ইহাদের 
সহিত একটি দাঙ্গাও হয, সে কথা পূর্বে আলোচিত হুইয়্াছে। মোট 
কথ ভারতবানীকে কানাড! চায় না। তাহাদের কারণ আধিক। 
ষ্ঠাচার! বলেন যে ভারতীয় কুলী অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়! 
থাকে; সুতরাং বাজারে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবিদের কাজ পাইতে খুবই 
কষ্ট হুইবে। কানাডায় ভারতবাসীর! স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতে পারে 
নাই--ন্ুতরাং দেখানে ভারতীয় জনসংখা। বৃদ্ধি পাইবার কোনো! আশা! 
নাই। এই ব্যাপারে' ভারতবাসীরা খুবই বিরঞ্ হইয়াছিল) তাহা- 
দের ধারণা ছিল ষে বুটাশ প্রজা বলিয়া! তাহাদের কোনে! জন্মগত অধিকার 
আছে । কিন্তু সে ধারণ! ভুল। . সাম্রাজ্যের প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ 
আভান্তরীণ ব্যবস্থা! সম্বন্ধে ইংলগ্ডের মতামত গ্রহন করে না। সেই- 
অন্ত কানাডা ব আফিক। কেহ কোনে! বিষয়ে «না, করিলে ইংল্ডের 
পার্লামেন্টের সহজে কিছু কর! কঠিন। সাধারণ লোকে কানাডাকে 
ইংরাজ-রাজ্য জানে, সুতরাং কানাভা-সরকারের কোনে! কাজ ইংরাজ 

সরকারের কাজের সহিত অভিন্ন বলিয়! মনে করে। 


কোম।গাটামাক র 
যাত্রংদের কথ। 


ইংরাজ রাগে কিন্তু কেনিয়া ইংরাজ উপনিঘেশ বা 0:০0 0০19), 
ভারতবাসীর নাঃ 
রাজ্য বা [0০্210101) নহে; 0০0/০1)0 বিলাতের 
অধিকার 


ওপনিবেশিক সচিবের অধীন। ন্ুুতরাং ভারতবাসী 
সঙ্থন্ধে ষেবিচার সাম্রাব্য-সরফার করিবেন তাহাই যথার্থ। ১৯২১ সালে 


আমেরিকায় ভারতবাসী ২৭৭ 


যখন স্থির হইয়াছিল যে, ভারতবাসীকে অন্ত সব জায়গার অধিবাসীদের 
সহিত সমান দেখা হইবে, তখন কেনিয়াতে ছুই রকম বাবহার হওয়1 অত্যন্ত 
অযৌক্তিক; যদি ভারতবাসীকে বাধা দিতে হয় ত+ শ্বেতাঙ্গকৈও বাধা 
দিতে হইবে। মোটের উপর কেনিয়! আফিকার লোকদের--তাহাদের 
উন্নতির প্রতি দৃষ্টি আগে দিতে হইবে; ভারতবাসী সেখানে ব্যবসায়বাণিজা 
করিবে__স্থায়ীভাবে খুব কমই লোক বাস করিবে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গের! 
বীতিমত বসবাসের জন্তই আসিয়াছে ॥ এক্ষেত্রে শ্বেতাজদেরই সেম্থানে 
প্রবেশ বন্ধ কর! আগে উচিত । কিন্তু এমন কাঠার যুক্তি রাজনৈতিক 
ভালিতে চান না আরও চান না যেখানে সন্বন্ধট। সতাকারের সমানের 
সম্বন্ধ নয়। রর 

১৯২৪ সালে আমেরিকার মাফিন দেশ হইতে পূর্বদেশীয় শ্রযজীবি 
অর্থাৎ চীনা, জাপানী ও ভারতবাসীদের তাডাইবার জন্ত নূতন আইন 
পাশ হইয়৷ গিয়াছে । কেবল শ্রমিকরূপে সেখানে আর কাহারও যাওয়া 
সম্ভব নয়। জাপ'নে৯ এ বিষয়ে খুবই আন্দোলন চলিতেছে | ভারত- 
বর্ষের কাগজে কলমে লেখালেখি চলিয়াছিল। কিন্তু সাদ! কথা ও সরল 
যুক্তি গুনিবার মত মানপিক অবস্থা ঝানু-রাফনীতিজ্ঞদের থাকে না। 
স্থৃতরা পূর্ব-এপিয়ার কথ! কেহ শুনিতেছেন না । জাপান প্রা পাঁচশত 
বিদেশী ভ্রবোর উপর শতকর1 একশ টাক] শুন চাপাইয়াছে। তাহার 
অধিকাংশ আমেরিকান । আর ভারত সরকার দক্গিণ-আফ্রিকার সাহেব- 
বণিকদের কয়ল! বেশী দরেও এদেশে ব্যবস্কারের কষ্ত ক্রয় করিভেছেন। 








চতুর্থ পর্ব 


উপনিবেশে ভারতবাসী 


দক্ষিণ আফ্রিকায় গণ্ডগোল আরস্ত হওয়াতে ভারত-সরকার বুঝিয়া- 
ছিগেন যে আন্দোলন সহজে মিটিবে না; সেইজন্ত প্রবাসী ভারতবাসীদের 
অধস্থ) সবিস্তারে পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহারা মিঃ ম্যাকলিল ও চীমন 
লালকে লইয়া এক তদন্ত কমিশন বসান। উপনিবেশে প্রবাসী ভারত- 
বাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ও তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্ত 
তারা অনুরুদ্ধ হন। তাহার! টিনিডাঁড বৃটাশ গিযেনা, জামাইকা।, 
'ফজজি ও ওলম্দাজ উপনিবেশ স্থুরীনাম (দঃ আমেরিকায়) ঘুরিয়া আসেন । 
তাহার! শ্রমজীবিদের বাস-সমন্া, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার 
ব্যবস্থা, কাজের সময়, মঞ্ভুরী, অপরাধ ও শান্তি, 
ধর্মন্ীতি ইত্যাদি বন্থ বিষয় তর্নতন্ন করিয়া তদারক 
করেন। তাহারা উপনিবেশগুলির নানা অস্থুবিষা 
দেখাইয়া! বলেন ষে ভারতবাসী যে-সব স্থবিধা স্থুযোগ সে-সব দেশে পাইতেছে 
তাহা। তুলনা অধিক। অধিকাংশ প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা এদেশের 
সাধারণ শ্রম্ীবিদের অপেক্ষা ভাল। অনেক কলোনীতেই তাহার! 
নাগরিকের অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রবাসী ভারতবাসীদের সন্তানের! 
উচ্চশিক্ষা পাইয়া! যথেষ্ঠ উন্নতিও লাভ করিয়াছে। কিন্তু কলোনীসমূহে 
সবচেয়ে বিপদ হইয়াছে বাগিচার কুলীদের নৈতিক জীবন লইরা। 
অধিকাংশ স্থলে পুরুবের তুলনায় নারীর সংখ্যা খুবই কম; সেইজন 
ছর্নাতি অত্যন্ত প্রবল। চুক্তিবন্ধ কুলিদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যাও 


টিনিডাড, গিয়েন] 
জামাইকা ফিজি 
ইত্যাদি 


উপনিবেশে ভারতবাসী ২৭৯ 


“অস্বাভাবিকরূপে বেশী। টিনিডাডে ১* লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে ১৩৪ 
জন আত্মঘাতী, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কুলিদের নধ্যে ৪০* আত্মঘাতী । বর্তমানে 
'সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার ভারতবাশীর বাস। চুক্তি উঠিবার পূর্বে 
 কুলিদের পাচ বৎসর করিয়াই দাসত্ব করিতে হইবে। এখানকার চিনির 
কারবারে কুলিদের মঞ্জুরী ছিল দশ বার আনা মাত্র। ইহাদের সংখা! 
সমগ্র ্বীপের অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ ? ইহাদের ঘ্বারাই ছীপের গ্রীবৃদ্ধি, 
শ্বেতাঙ্গদের ধন-সম্পদ । কুলিদের প্রতি আইন খুবই কঠিন 1ছল। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অসুবিধার কথা কমিশন উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
এখানকার মুক্ত ভারতবাসীর1 অনেকে বেশ উন্নতি করিয়াছে। & 

টিনিডাডের নিকটেই দক্ষিণ আমেরিক! মহাদেশের ভিতরে গিয়েন! 
দেশ) এখানকার কির়দংশ ইংরাজের ও কিয়দংশ ওলন্মাদদধের। উভন্র 
দেশেই কুলি যাইত। ১৮৩৮ সালে সব প্রথম গ্রায় ৪** কুলি ডেমেরার! 
বা বুটাশ গিয়েনায় চালান হন্ন। ১৮৫১ সালে 
ক্হথায় প্রায় ৮১০০০ ভারতীর কুনি ছিল) এখন 
সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবাসীর বাদ। 
এখানে কাজ ফুরণে হয়। করিষ্ঠ কুলি দিনে ১/৭ টাক। পধ্যস্ত রোজগার 
করিতে পারে। সেখানে প্রায় হাজার ভারতীয় বালক বালিক! বিস্তালয়ে 
পড়ে? ধনীর সন্তানেরা কলেজেও পড়িয়া থাকে। এখানে সাধারণ 
ভারতবাসীর মধ্যে ১০ লক্ষকরা ৫২ জন আত্মঘাতী, কিন্তু চুক্তিবন্ধদের 
'মধ্যে এই মৃত্যুহার ১০*এ উঠিগ়াছিল। ওলন্মাজ গিয়েনায় সাধারণদের 
মধ্যে ৪৯ ও চুক্তিবদ্ধ কুলিদের মধ্যে ৯১৪ জামাইক দ্বীপে কুি-ভারত- 
বানীদের মধ্যে আত্মধাতের সংখা! দশ লক্ষকর! ৩৯৬ জন। সাধারণদের 
হার পৃথকৃভাবে দেখানে। হয় নাই। উক্ত সন্বকার ভারত হইতে অধিবাসী- 
'দিগকে ওপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন । 

কিন্ত সবচেয়ে ভীষণ অবস্থা প্রকাশ পায় ফি দ্বীপের রিপোর্ট হইতে 


দাঁক্ষণ আমেরিক। 
গিয়েন! 


২৮০ তারতে জাতীয় আন্দোলন 


এই দ্বীপে প্রায় ৬ হাজার ভারতবাসী থাকে । কুলিদের প্রতি শ্বেতাজদের' 
ব্যবহার খুবই কঠোর ও অভদ্র । সেখানকার সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে- 
আত্মঘাতীর সংখ্যা ১০ লক্ষে ১৪ জন, আর চুক্তিবদ্ধ 
কুলির মধ্যে ৯২৬! সরকারী হিসাব অনুসারে 
ভারতবর্ষের মধ্যে বোশ্বাই প্রদেশে ১০ লক্ষকরা প্রায় ২৯ জন, যুক্ত 
প্রদেশে ৬৩ জন, ও মাপ্রাস প্রদেশে ৪৫ জন আত্মধাতী। এই করটি 
প্রদেশ হইতেই প্রধানত শ্রমজীবির1 ফিজি দ্বীপে যাইত | মিঃ ন্যাকনিল 
ও শ্রীবুক্ত চিমললাল রিপোর্টে খুব জোর করিয়াই বলিলেন যে চুক্তিবঞ্জ 
করিরা কুল্চালান বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে । ভারত সব্রকারও 
বন্ধদিন হইতে ব্যস্ত হ্ইয়ঠ উঠিয়াছিলেন ) এদিকে ভারতবর্ষেঙও লোকমত 
ক্রমেই অত্যন্ত তীবাকার ধারণ করিতেছিল। আত্মঘাতের কথা, স্ত্রীলোকদের 
অপমাননার কথা, কলোনীসমূহে নিল'জ্জভাবে বিবাহিত স্ত্ীপুরুষের সঞ্চিত 
অবিবাহিত লোকের বাস প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। 

১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত এগ্ু,স ৮ও পিয়ার্সন সাহেব 


ফিজ্জি দ্বীপ 


কিঙ্গিতে শান্তিনিকেতন হইতে ফিজি দ্বীপে গমন করেন ;. 
এও সও র্ 
রর ১৯১৬ সালে তাহাদের উভয়ের রিপোর্ট গ্রকাশিত হয় ॥ 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ফলে তাহার 
যাহা লিখিলেন, তাহা সরকারী অনেক সাফাইকর রিপোর্টের চেয়ে, 
লোকের কাছে অধিক আঘৃত হইল। স্থানীয় আন্দোলনের ফলেই হউক, 
পুর্বোস্ত কমিশনের অভিপ্রায়ান্সারেই হউক, ভারত সরকার ১৯১৭ সালে, 
চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রথা উঠাইয়! দিলেন। 

১৯১৭ সালে ভারত-সরকার বলেন ষে চুক্তিবদ্ধ করিয়। কুলি আর 
তারতের বাহিরে প্রেরণ কর! হইবে না। সুতরাং নুতন কি উপাক্কে' 
কুলী সংগ্রহ কর! যায় তাহা বিচার করিবার জন্ত ১৯১৮ সালে লগ্নে, 
এক কমিটি বসে। সেই কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ভারতবাসী 


উপনিবেশে ভারতবাসী ২৮১ 


সকল প্রকার ধণমুক হইয়া স্বাধীনভাবে উপনিবেশসমূহে প্রবেশ করিতে 
পারিবে। তাহাকে কোনে! বিশেষ মালিকের 
অধীনে চাকুরী করিতেই হইবে এমন নহে, তবে 
প্রথম ছয় মাসের জন্ত তাহাকে মালিক জোগাড় 
করিয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিকের! ইচ্ছামত কারণ 
জানাইয়। নোটীশ দিয়া কাজ ছাড়িতে পারিবে। তাহাদিগকে নিজের 
উপধোগী জমিজম1 দেওয়া হইবে; ত1 ছাড়া বিশ বৎসর কলোনীতে 
বাসের পর তাহাকে সুবিধামত জমি দিবার জন্ত সরকার চেষ্টা করিবেন। 
ত্রিশ বৎসরের ইজারায় প্রত্যেককে ১৫।১৬ বিঘ। করিয়া জমি দেওয়। হইবে । 
যাহারা ব্রেজিষ্টারী করাইয়া বাগিচার কাজ করিতে ঢুকিবে, তাহাদের 
সপ্তানদের মধ্যে যাহারা ১১ বছরের পর্যন্ত, তাহাদিগকে সরকারী 
হইতে খাওয়া দেওয়া! হইবে, এ ছাড়া পাঁচ বছরের শিশুদের ভন্য ভুধের 
বন্দোবস্তও তাহার! করিয়। দিবেন। প্রত্যেক বিবাহিত পরিবারের জন্ক' 
পৃথক কামর৷ থাকিক্টে। ভারতবর্ষ হইতে পরিবারনুদ্ধ লোকদের লইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা হইবে ; পরিবার ছাড়া কোনো স্্রীলোককে লওয়৷ হইবে না, 
আঠার বছরের নীচে কোনো বালককে অভিভাবক্শূন্ত বিদেশে পাঠাইতে 
সাহছাধা কর! হইবে না। এই সমস্ত বিষয় তদারক করিবার জন্ক এখানে 
ও কলোনীসমূহে উপযুক্ত কর্মচারী থাকিবে। 

১৯২* সালে তারত.সরকার পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে কুলিসংগ্রহ 
করিবার সুযোগ পান। কারণ ১৯২* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিজিত্বীপে 
চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ কর! একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বুটাশ গিয়েনাতেও 
উ সমগ্জে কুলিচালান বন্ধ হয়। অথচ এর সব দেশে ভারতীয় কুলি 
ছাড়া চলিতে পারে না। গ্রীন্মগ্রধান দেশে শ্বেতালদের কাজ কর” 
অসম্ভব | সেইজন্ত ফিভি ও বৃটাশ গিয়েনার সরকার ভারত-সরকারের 
নিকট 79975:207 বা আবেদন পাঠাইলেন॥ বৃটীশ গিম্সেনার দুতেরাঁ 


স ১৬৯১৮ 
অমের লুতল 
বিধি 


২৮২ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


বলেন যে তাহার! ভারতবর্ষ হইতে ওপনিবেশিক লইয়া যাইতে প্রায় ৬৬ 
লক্ষ পাউণ্ড ব! প্রায় ৯ কোটি টাক] ব্যয় করিতে প্রস্তুত । গ্রথম তিন 
বৎসর সেদেশে ৫,০০০ করিয়! লোক তাহারা বিনা ভাড়ায় লইয়। 
যাইবেন। বুটাশ গিয়েনার় পৌছিয়া তাহার) ইচ্ছ। 
করিলে অব্লমূল্যে জমি লইয়৷ চাষবাস বা পশু- 
চারণ করিতে পারে, অথবা চাকুরী চাঠিলেও 
বা'গচায় কাজ করিতে পারিবে ; সেখানে সাত ঘণ্ট। কাজ করিলে পুরুষে 
প্রায় দৈনিক ৩২ ও মেয়েরা লঘু কাজ করিয়1ও ১॥* রোজগার করিতে 
পারে। খরচখরচ1 বাদ দিয় দৈনিক এক টাকা করিয়। তাহার? 
বাচাইতে পারিবে । তিন বৎসর বাসের পর সরকার ভাহাদিগকে 
১৫ বিঘ। খুব ভাল জমি দান করিবেন। উপনিবেশ সরকারের বায়ে 
তাহারা ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার এন্ত ভারত'সরকার 
প্রেরিত কর্মচারীকে রাখিতে প্রস্তত। এই কর্মচারীর ইচ্ছান্ুসারে কোনে! 
ব্যক্তি বা পরিবারকে যদি দেশে পাঠাইতে হয় তবেধগয়েন! সরকার তাভার 
সম্পুর্ণ বায় বহন করিবেন। এছাড়া সাত বৎসর পরে কুলিরা হচ্চ 
করিলে বিন! ভাড়ায় ,ফিরিতে পারিবে । এ ছাড়া কতকগুলি ডাক্তার, 
ইঞ্জিণীয়ার, কেরানী, পণ্ডিত, পুরোহিঙ, মোল্লাকেও তীহার। সেদেশে বিনা 
ভাড়ায় লইয়া যাইবেন। গিয়েনা সরকার প্রকাশ্ততাবে জানাইতেছেন ষে 
তাহাদের দেশে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও আধিক সাম্য দান 
কর! হইবে। 

ফিজি সরকার হইতেও ভারতবাসীকে সে দেশে লইয়। যাইবা 
জন্ত অনেক সুবিধা-জনক প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শ্রমিককে পাখেয়র 
জন্তে কিছু ভাবিতে হইবে না। ইছাদ্দিগকে রক্ষা! করিবার জঙ্ক প্রত্যেক 
প্রদেশে একজন করিয়া (প্রবাসী ভারতবাসী'-রক্ষক কর্মচারী থাকিবেন ॥ 
প্রাদেশিক শাসন সরকারের হারা মনোনীত করেক জন সন্ত্রান্ত ভাবত- 


মুক্ত অবথায় 
উপনিবেশ 


উপনিবেশে ভারতবাসী ২৮৩ 


বাসী, শ্রমিকদের ডিপো! তদারক করিতে পারিবেন। ইহছারাও দাত 
বৎসর পরে বন ভাড়ায় দেশে ফিরিতে পারিবে। 
ফিজিতে তাহাদিগকে জমি দিবার বন্দোবস্ত কর! 
হইবে। ইহাদের শিক্ষার জণ্ভও রীতিমত চেষ্টা হইবে 
ও সরকার ব্যপন করিতে কুমষ্ঠিত হইবেন না। বুটীশ গিয়েনার স্তার ইহার? 
রাজনৈতিক সাম্য [দিতে পারিবেন না॥ তবে সেখানে কোনোরূপ বর্ণগত 
বৈষম্য নাই বলিয়া আমাদের সন্রকারকে তাহারা আহ্বাম দেন। 
মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে ভারত সরকারের পক্ষে এই সৰ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিবার [বিশেষ কিছু ছিল না। তবেতাহারা বাপঞেন 
যেছুইজন লোক পাঠাইয়! ভাল কারয়। তদ্দস্ত করিয়। আসা এ বিষে 
পাক! কথা দিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফজিতে বড়ই এক হূর্ঘটন! ঘ'টল। 
পুবোক্ত আলোচন৷ ষখন চলিতেছে তখন সংবাদ আসিল (ফজিতে ভারত- 
বাসী ও পু!লশের সহিত ধম ঘট লইয়া! (বিবাদ হয়। 
এই সমস্ত শ্রমিক গণ্গোলের জন্ত ফিদিস্থ ভারতবাসীরা অতান্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠে; যাট হাজার ভারতবাসীর মধ্যে ত্রশ হাজার দেশে 
ফিরিবার জন্ত একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। খধমুঘটের গণ্ডগোল, নেতা 
সণিলালের নির্বাসন ও রাজনৈতিক অধিকার লইয়া! মতভেদের জন্ত প্রবাসী 
ভারতবাসীর1 ফিঙ্জ তাগ করিতে কৃতসক্কলপ হইয়াছিল। তা ছাড়? 
১৯২১ সালে গান্ধীজি ভারতবর্ষে সতাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন ॥ 
এখানকার খবর অত্যন্ত বিরৃত্ভাবে দেশ-বিদেশে ছড়াইর পাড়যাছিল। 
ফিজিস্থ অশিক্ষিত কুলীদের মধ্যে প্রচারিত হইয্লাছিল যে ভারতে “স্বরাজ 
হইয়াছে । শ্বরাজের অর্থ কি তাছ! কেহ বুঝিতে না) 
এর ভাবিল পৃথিবীতে স্বর্গ নামিরাছে। করেকশত শ্রম- 
এসএ ভীবি দেশে ফিরিল, অনেকে সর্বসান্ত হুইয়া কিরিল। 
কিন্তু দেশে আসিনা তাহার! যে সুতি দেখিল, তাহাকে 


ফিলিম্বীপ 
হইতে প্রস্তাব 


২৮৪ ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


তাহাদের চেতনা ভইল। যাহারা ফিজিতে জন্গিয়াছে তাছার1! দেশের" 
সমন্তের সঙ্গে ফোগ-ছিন্ন। এখানে আসিয়া তাহারা চাকুরী পার না, আশ্রয় 
পায় না; কোথায় তাহাদের কারপনিক স্বদেশ! ফিজি গভর্পমেণ্ট 
ইন্কাদিগকে পুনরায় ফিজিতে ফিরাইয়! লইয়! যাইতে বিশেষভাবে সহায়ত। 
করিয়াছিলেন । 

এই সব অশান্তিকর ঘটন!1 ঘটিয়! যাইবার পর ফিঞ্জি সরকার প্রবাসী 
ভারতবাসীকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দিতে প্রস্তুত হইলেন। 
ভারত-সরকারও ফিজিদ্বীপে ভারত্ববাঁসীদের প্রেরণ কর! উচিত কি ন! সে- 
বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্ত এক কমিটি বসাইলেন। 

প্রবাসী ভারতবাসীদের সমস্তা এখন কেবল কুলিসমন্তা নহে । যখন 
কেবল কুলিই চালান হইত, তখন ভারতবাসীদের আত্মসম্মানবোধ দেশে বা 
বিদেশে কোথায়ও পরিস্ফুট হয় নাই, তখন যে নীতিতে প্রবাসী ভারতবাসী- 
দের শাসন ও শোষণ চলিত, এখন তাহ! সম্ভব নহে । অনেকগুলি কলোনী ও 
রাজ্যে ভারতবর্ধীয় সমাজ গড়িয়া উঠিরাছে ; চৃক্তিবর্ধশ্রমিকদের বংশধরের! 

এখন ম্বাধীনভাবে মানুষ হইয়া উঠিয়! শ্বেতাঙ্গ অধি- 

জিরানীভারিরবাগায বান্লীদের সহিত সকল বিষয়ে আপনাদের দাবী বজার 

৪ র্লাখিতে চেষ্টা করিতেছে । তাহারা রাশ্নৈতিক, 

সামাজিক ও আধিক ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইবার জন্ত দর প্রতিজ্ঞ 1 

বিশেষত গত যুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ ও ১৯১৮ যে ছুটি মঙ্্রণাসভা বসে তাহাতে 

স্থির হয় যে ব্যবসায়, ভ্রমণ বা অধায়নের জন্ত ভারতবাসীকে সকল বুটীশ 
শাসিত রাজো সমান অধিকার দেওয়! হইবে। 

১৯২১ সালে সাম্রাজ্য মন্তরণাঁসভার কানাডা, নিউজিল্যাণ্, আষ্টি লিয়া 
প্রভৃতি সকলেই গরবাসী-ভারতবাসীর প্রতি সম্যবহার করিবেন বলিয়া 
প্রতিজা করেন; কেবল দক্ষিণ-আফ্রিক! স্পষ্টত বলিয়! দেন যে তাহারা সে 
বিষয়ে সাহাযা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম । দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যবহারে সকলে 


উপনিবেশে ভারতবাসী ২৮৫ 


খুবই দুঃখিত হুইয়াছিলেন; কেহ কেহ আশা করেন ভারত-সরকার 
স্বয়ং যুনিয়ন-সরকারের সহিত আলাপ করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। 
কিন্তু এখন পধ্যস্ত কিছু হয় নাই; এবং বর্ণ-ভেদের ব্যবধান, রাজনৈতিক 
অধিকার দানে কার্পণা হেতু দিন দিন মনোমালিন্ত বাড়িতেছে। 

১৯২২ সালে ভারত-সরকার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়। ভারতবাসীদের অধিকার সন্বদ্ধে আলাপ 
আলোচন! কত্রিবার জন্ত প্রেরণ করেন। অস্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড ও পশ্চিম 
অগ্রেলিয়া প্রদেশের ভারণ৩বাসীদের কোনে! প্রকার 
ভোট দিবার অধিকার নাই। কানাভার উহাদের 
ভোট দিবার অধিকার নাই ; বৃটীশ-কলম্থিরা। রাজ্যে 
উহাদের থাদেশিক ভোট দিবারও অধিকার নাই। শ্রীমুক্ত শ্ীনিবাসের 
কথা মকলেই মন দিয়া শুণিক়াছেন এবং আশা! হয়, উভন়্ দেশেই 
ভারতবাসীদের অধিকার সন্বপ্ধে সুবিচার হইবে। 

কিন্তু এখনে! সম্্ঠা পুরণ হয় নাই। কেনির! প্রভাত স্থানে ভারত- 
বাসীদের ভ্াাব্য দাবী এখনে! মিটানো হয় নাই; এবং প্রায়ই পন্রিকাদিতে 
নব নব সমস্ত। ও বিসদৃশ পার্থক্যের উদাহরণ দেখ! যাইতেছে। 

১৯২২ সালে কেনিয়াতে ভারতীয়দের সকল প্রকার অস্থ্বিধা করির! 
বর্ণভেদের সকল সত বলায় রাখিয়া যে আইন পাশ হইয়াছিল, তাহা রাজ- 
সম্মতি পাইয়। পাক। হুইয়া গেল। এই ব্যাপার লইয়া! ভারতে খুব 
আন্দোলন চপিতে লাগিল; এমন কি লর্ড রেডিং পর্যন্ত বিলাতের 
সরকারের এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারিলেন না) কারণ তাহাকে 
ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের লইয়া দিনরাদ্ধি থাকিতে হয়) সমুদ্রের পরপানে 
ভারতবাসীদের অপমানে আঞ্জ ভারতের অধিবাসীরা অত্যন্ত সজাগ ও 
তাহাদের মনোভাৰ অত্যন্ত তীব্র। 

১৯২৩ সালে এক সাম্াজ্য-বৈঠক বসে; তাহাতে তৎকালীন ভারত 


গ্রনিবাস শান্ত্রীর 
ভ্রমণ 
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সচিব লর্ড পীল ও সার তেজ বাহাহুর সপ্রু ভারতের কথা বলেন। কিন্ত 
শ্মাটস সাহেব তাহার পূর্ব সংকর হইতে নড়িলেন না। ইহার পর ভারত 

সরকার কলোনীতে ভারতবাসীদের অবস্থা! ও ব্যবস্থা! সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে 
অনুসন্ধান করিবার জন্ত এক কমিটি বসাইলেন ; এই কমিটির সভাপতি মিঃ 
হোপ মিম্পসন $ অন্ঠান সত্য শ্রীযুক্ধ আগা খাঁ, রবাটসন, রঙজচারিয়ার, 
কে, সি, রায় । রাসক্রক উইলিয়ামস এ সম্বন্ধে যাহ৷ বলিয়াছেন তাহা 
উদ্ধৃত করিয়া আমর এই পরিচ্ছেদ ও এই গ্রন্থ শেষ করিব ৪. 

“06 16 10086 106 09 007%0$66) 01098 [11019 25 170 80109 
10) ৮987 ০1 09069197099 8010 00107016695) 81701 11) 196 
[556700 0150056601 10090 8106 59 110011060৮০ 1001. 01901, 
(0677) 00616] 8৪ 09%1088 70: 1)081]00771706 1009 00081061110, 
91 2৮101810 008581079,* 10079 1923-94, 0 18, 


্স্থপঞ্জী 
কংগ্রেসের পৃবধুগ 


উপেন্্রনা্থ মুখোপাধ্যায় (0০1. ঢ. টব. 1191:01096 ) হিন্দুজাতির' 
শিক্ষার ইতিহাস ২ খণ্ড । 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর-_-ইওিয়ান্‌ পাবগিশিং হাউস। 

দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর (মহধি) আত্মজীবনী । ( অজিশুকুমার চক্রবর্তী লিখিত 
মহধির জীবনী দ্রষ্টব্য |) 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর-_জীবন-স্থৃতি ) বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত। 

তুদেব চরিত-_বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট কাণ্ড, চচুড়া ১৩২৪। 

অন্মথনাথ ঘোষ-_মহাতআ্! কালীপ্রসন্ন সিংহ (৩য় অধ্যায়) কলিকাতা, ১৩২২! 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর---ভরন-স্থৃতি--বিশ্বভারতী, শাস্তিনিকেতন। 

রাঞ্নারায়ণ বন্থ--আত্মচরিত ; একাল ও সেকাল? বৃদ্ধ হিন্দুর আশ! । 

শিবনাথ শান্ত্রী-রামতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ।-_এস, কে, 


লাহিড়ী ১৯৯। 
কংগ্রেস যুগ 


প্রবর্তক-_আশ্বিন ১৩৩০ চন্দননদার (শতবর্ষের বাংল! নামে পুনসু্রিত) 

বিপিনচন্ত্র পাল--বাংলার নবধুগের কথা । বজবাণী ১ম, ২য় বর্ষ 
এখনে চলিতেছে। 

রজনীকান্ত ৪--নবভারত বা পরিবর্তন যুগের ভারতবর্ষ । (কটন 
সাহেবের নিউ ইত্ডিয়া পুস্তকের অনুবাদ )--গুরুদাস, 
কলিকাতা ১২৯৩। 


২৮৮ ভরতে জাতীয় আন্দোলন 


সতোন্ত্রনাথ মজুমদার--কংগ্রেস ।--সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৮। 
হেমেন্্র গ্রসাদ ঘোষ কংগ্রেস (২য় সং)--বন্থমতী ১৩২৮। 


স্বদেশী-আন্দোলন যুগ 
(এই সময়ে বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; 


13]1111)17976165 08685195990? 8917011 1300159 10 0179 20059 

€)800 [17917 10093 দ্রষ্টব্য) 

'অরবিন্দ ঘোষ--ধন্ম ও জাতীয়তা । চন্দননগর । 

প্রয়নাথ গুহ--যজ্ঞভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস। 
কলিকাতা, ১৩১৪ । 

সথারাম গণেশ দেউস্কর--দেশের কথা (১৯০৬ সালের মধ্যে ৫টি সংস্করণ হয়) 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ভারতবর্ষ, আত্মশঞ্ডি, রাজ! ও প্রজা, স্বদেশ ইত্যাদি । 

সোনার বাংল!, বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের বহি । 

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ--কংগ্রেস (দ্রষ্টব্য) 


অপহযোগ 


অরুণচন্দ্র গুহ_-সত্যগ্রহ ও পঞ্জাব-কাধ্নী-_সরম্বতী লাইব্রেরী ১৩২৮। 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা়--বর্তমান সমস্যা, ১৯২০ ) ধর্ম ও কর্ম ১৯২২। 

'গান্ধী (মহাত্মা) ভারতে শ্বরাজ ('ইগ্ডয়ান হোমরুল'এর বঙ্গানুবাদ) 

নৃপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--ভারতের বাণী ও যুগবার্তা- সরস্বতী লাইহ্রেরী 
১৯২২। 

বিমলাদাস গুপ্তা-ত্রয়ী গান্ধী, মহম্মদ আলী, চিত্তরঞ্রন) কলিকাতা ১৩২৭। 

যষোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_-মহাম। গান্ধী--বন্থমতী। 

স্ুকুমারররন দাসগুণ্ু-_-চিত্তরঞ্জন--ইগুয়ান্‌ বুক ক্লাব, ১৯২২। 

হক কথা--ক্ষিঠীশচন্জ্ চট্টোপাঠ্যায় প্রকাশিত ১৯২২ । 


স্ন্থপড্জী ২৯৯ 


“হেমস্তকুমাগ্ সরকার-বন্দীর ভায়েরী--কলিকাতি। ১৯২২1 
ববীজ্রনাথ ঠাকুর--মতোর আহ্বান; শিক্ষার দিল । সনন্া) সমস্ার 
সমাধান-স্পপ্রবাসী ১৩২৯ । 


বিপ্লব যুগ 


“ববিদ্ব ঘোষ--কারাকাহিনী (হুপ্রভাত পঞ্জিকা হইতে পুনমুত্রিত ) 

উল্লাসঞ্ধর দত্ত--কারাকাহিনী। 

'উপেক্জনাথ বন্দোপাধ্যায়--নির্বাসিতের আত্মকথা-সকলিকাতা ১৩২৮। 

“* ্রদিরাম--জীবনী 

নলিনীকিশোর গুহ---বাংলায় বিপ্লববাদ--কলিকাতা ১৩৩১ । 

থারীঞ্জকুমার ঘোষ--দধীপান্তরের কথা,---আর্ধ্য পাবলিশিং ১৯২৬ $- 

ভুপেন্্রনাথ দত্ত--বর্তমান বাংলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে 
এক অধ্যায় । বঙ্গবাদী ১৩৩১ ধারাবাহিক চলিতেছে। 

শ্ষ বিপ্লবের বলি (বতাঞ্রনাধ, চিন্বপ্রিয়, নীয়ে, মনোরঞ্ছনের অীবনী )-- 


চন্মননন্বর ১৯২৪। 
* মঙিলাল রায-স্কাঁনাইলাল (সচিএ)-- চদ্বননগর । ৃ 
প্লাসবিহায়ী বহু--আত্মকাহিনী (প্রবর্তকে ধারাবাহিক প্রফাশিক 
হইতেছে )। 
শচীগ্রনাথ পার্টাখ-্বর্দীগীবন ১ম ছাখ-সহথতী পাহজেনী ১৪২২ ॥ 
তঃ তাগ--উইিযান বুক প্লাক, ১৯২৪ । 
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ফিজী দ্বীপ মে' মেরে ২১ বর্ষ-পঞ্ডিজ্জ ভোতারাম সনাঢা--ভারতীগ্রস্থদাল! 
সংখা ২ফেকরোগাবাক। ভাগহ)ন। ১৯৭২ । 

এ বঙ্গাগুবাদ--অধাপক প্রিররঞজন সেন বর্ভৃক “বিজলী'তে ধারাবাহিক 
অনুদিত হইয়াছে। 

মহাত্মা গান্ধীর কারাফাহিনী--জাধসাথ বস্থু হর্তৃক গুজরাভী হইতে 
অন্দিত। 7... 

মহাত্মা! গান্ধীর পত্র-_বতীন্তরনাধ য়ায় (হিন্বী হইকে অনুদিত )। 
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